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নিবেদন 


বাঞ্ছ৷ কল্পতরুভ্যশ্চ কপাসিন্ধুভ্য এব চ। 
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষাবেভ্যো নমো! নমঃ ॥ 

বৈষ্ণব শাস্ত্রের বু শব ও তত্ব বিশেষ অর্থজাপক। সাধারণ আভিধানিক 
অর্থে এই সমস্ত শব বা তত্ব উল্লিখিত হয় নাই। সাধারণ অভিধানেও শান্তে 
ব্যবহৃত বহু শব ও তত্ব প্রযুক্ত হয় নাই। এ সমস্ত বিশেষ অর্থের সঙ্গে পরিচয় 
ন1 থাকিলে বৈষ্ণব শাস্ত্রের গৃঢ় তাৎপর্য হৃদয়ঙ্ম করা কোন প্রকারেই' সম্ভবপর 
নহে। এই অন্থবিধ দূরীকরণের জন্তাই বর্তমান প্রয্নাস। 

শ্রধাম নবদ্বীপ হরিবোল কুটার হইতে প্রকাশিত পরম ভাগবত, অশেষ 
শাস্তদর্শী পর্ডিত শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী সম্পাদিত চারিখণ্ড '্রীশ্রীগৌড়ীয় 
বৈষ্ণব অভিধান” বৈষ্ণব শাস্ত্র পাঠেচ্ছু ব্যক্তিবর্গের বিশেষ সহায়ক হইয়াছে । 
কিন্তু এই বিশাল কোযগ্রন্থ সংগ্রহ সাধারণ পাঠকের পক্ষে ব্যয়সাপেক্ষ এবং 
সর্ধদা ব্যবহারের পক্ষেও অন্থবিধাজনক। সেজন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় শব, 
তত্ব ও তথ্য ছারা নিত্য ব্যবহারের উপযোগী করিয়া সংক্ষিপ্ত আকারে এই 
কোষগ্রন্থ প্রণয়ন করা হুইয়াছে। 

প্রপ্রচৈতন্তচরিতাম্বত্তের গগ্ সংস্করণের “অবতরণিকায় লিখিয়াছিলাম, 
গ্রন্থ আমি পাঁচ খণ্ডে ভাগ করিয়াছি । প্রথম খণ্ডে আদিলীলা, দ্বিতীয় খণ্ডে 
মধ্যলীলার প্রথম হইতে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, তৃতীয় খণ্ডে মধ্যলীলার ষোড়শ 
হইতে পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ এবং চতুর্থ খণ্ডে সমগ্র অন্তালীলা থাকিবে। 
পঞ্চম খণ্ডে থাকিবে দুবহু শব্দাদির অর্থসম্বলিত পরিশিষ্ট" মহা প্রভুর 
পার্ধদগণের সংক্ষিগ পরিচয়, সাহার পাদম্পর্শে ধন্য) স্থানসমূহ 
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, প্রভৃতি ।” শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর কৃপায় ও বৈষ্ণব ভক্তগণের 
আশীর্বাদে শ্রীশ্রীচৈতন্থচরিতামৃত্তের সম্পূ্ণগরস্থ চারিখণ্ডে-যূল ও অনুবাদ সহ 
প্রকাশিত হইয়াছেন । 

শ্রন্ধাভাজন বৈষ্ণব আচার্ধগণের উপদেশে ও সহদয় পাঠকবর্গের পরামর্শে 
শ্রপ্বীচৈতন্তচরিতামুতের “পঞ্চম খণ্ড প্রকাশ না করিয়া বর্তমান কোষগ্রন্ 
সংকলিত হইয়াছে । উহাতে উপরোক্ত সমস্ত তথ্যই পরিবেশিত হইয়াছে। 
অধিকন্তু অন্তান্ত শাস্ত্রেরও বু শব, তত্ব এবং তথ্যও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে । 
স্থতরাং এই গ্রন্থ জ্ীপ্রীচৈতন্কচরিতামৃত পাঠে অপরিহার্য হইবে। অন্তান্য শান্ত 
পাঠেরও সহায়ক হুইবে। 


(111) 

বৈষ্ণবাচার্ধ ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথ ভাগবত ভূষণ সম্পাদিত বৈষ্ণবশান্ত- 
সম্ভার, সাহিত্যাচার্ধ শ্রীহরেকষ্চ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব সম্পাদিত শান্ত- 
সম্ভার, দেব সাহিত্য কুটার ও বন্থমতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত শান্ত্র- 
সম্ভার, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবন্পীত। এবং শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামবত্তের বিবিধ 
সংস্করণ, উজ্জল নীলমণি, ভক্তিরসামৃত সিদ্ধ, লঘুভাগবতাম্বত, হরিভক্তিবিলাস, 
.হুরিভক্তি স্থধোদয়, ভক্তি সন্দর্ভ প্রভৃতি ভক্তিগ্রস্থ, বৈষ্ণব শাস্ত্রের বিবিধ 
সমালোচন! গ্রন্থ, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মূল্যবান ও প্রামাণিক প্রবন্ধ প্রভৃতি 
হইতে আমি শব্াদি চয়ন করিয়াছি এবং শব্দার্থ ও তথ্যার্দি সংগ্রহ করিয়াছি। 
যেখানে শাস্ত্র পাঠে শব্যার্থাদি ঠিকমত গ্রহণ করিতে পারি নাই, সেখানে 
বিশ্বকোষ, শবকল্পদ্রম ও শ্রীতীগোড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানের লাহায্য গ্রহণ 
করিয়াছি । সেজন্য ইহাদের সকলের কাছে আমি অশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। 
ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের অধূল্য গ্রন্থরাজিই আমাকে প্রেরণা ও 
শক্তি দান করিয়াছে। অনেক তথ্যাদি আমি ইহার “গৌরকূপাতরঙ্গিনী 
টাকা* হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। দেজন্য আমি ইহার কাছে কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশের ভাষা খু'জিয়া পাইতেছি না। আসামের শিক্ষা বিভাগের প্রাক্তন 
অধ্যক্ষ (2%-1১.৮7 38200), নিত্যধামগত হরিদাস নামানন্দ ভর 
সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় আমার পাণুলিপিতে সংগৃহীত শব্সভ্ার পাঠ করিয়া 
অভিধান প্রণয়নে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন । গভীর 
পরিতাপের বিষয় তিনি ইহা! গ্রস্থাকারে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই । তাহার 
ক্সেহ, আনীর্বাদ ও উপদেশ আমার জীবনের অপরিশোধ্য সম্পদ । 

কলিকাতা “বৈষ্ণব গ্রস্থ গ্রচারিণী সমিতি'-র সভাপতি মাননীয় বিচারপতি 
শীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, প্রাজ্ঞ সদশ্তবর্গ ও শিলং বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষর্দের প্রবীণ সদন্তগণ এই কর্মে আমাকে বিশেষ উত্পাহ প্রদান করিয়াছেন। 

শিলং-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার এবং শ্রদ্ধেয় 
শ্রীনর্মদাকুমার দাস মহাশয়ের মনোরম! পুস্তকালয়-এর গ্রন্থ সম্ভারের ুযোশ 
ন! পাইলে এ গ্রন্থ গ্রণয়ন সম্ভবপর হইত না। 

মহ] উদ্ধারণ মঠের অধ্যক্ষ অশেষ শ্রদ্ধাভাজন ডক্টর মহানামত্রত ক্রশ্মচান্ী 
এম. এ পি-এইচ.. ডি, ( চিকাগো ), ডি, লিট, পরম ভাগবত প্রধ্যাত 
বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীহরেক্কষ্ মুখোপাধ্যায়, মনীষী শ্রীবসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
ও শ্বনামখ্যাত সাহিত্যিক ্রীনধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়গণ পাওুলিপি 
পাঠে আইর্ধাদ ও শুভেচ্ছ। জানাইয়। আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবন্ধ করিয়াছেন । 


(18) 

বিখ্যাত 'উদ্বোধন, পত্রিকার গ্রান্তন সম্পাদক ও পরে চোপুধী ভ্রীরামকৃষ 
মিশনের অধাঙ্ষ শ্রদ্ধাম্পদ ্্রীমৎ গ্বামী নিরাময়ানদ্দ মহারাজ পাঙুলিপি পাঠে 
নানা সৎপরামর্শ দানে অশেষ উপকার করিয়াছেন । 

শ্রীধর স্বামী পাদের ব্যাখ্যার আমুকৃল্যে '্রশ্ররাসপঞ্চাধ্যায়ী” গ্রন্থের 
সম্পাদক, গ্রীহটনর্তন সংস্কৃত কলেজের প্রা্তন অধ্যক্ষ ও রানী হ্যেস্তকুমারী 
সংস্কৃত কলেজৈর তৃতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীরমেন্্রন্্র তর্কতীর্ঘ এবং বৈধব শান্ত 
অসাধারণ, পারদর্শী শ্রীনর্ঘদাকুমার দাস মহাশয় পাওুলিপি আগ্ঠোপাস্ত পাঠ 
করিয়া স্থানে স্থানে সংশোধনের পরামর্শ দিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। 

ধাহাদের আপীর্বাদে, সাহাযো, পরামর্শে ও প্রেরণায় এই গ্রস্থ সম্পন্ন হইল, 
তাহার! সকলেই আমার ধন্যবাদার্হ। 

আশা করি ্রীশ্রীচৈতহচরিতামৃত ও অন্যান্য ভক্তিশান্্ পাঠেচ্ছু ব্যক্তিগণ, 
ভক্তিভাজন বৈষবগণ এবং বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উচ্চতম পরীক্ষার্থীদের 
পক্ষে এই সংক্ষিপ্ত অভিধান বিশেষ সহায়ক হইবে। ইহাতেই শ্রম সার্থক 
জ্ঞান করিব। আমার ন্যায় অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে এরূপ বুহৎ কর্মে হস্তক্ষেপ 
দুঃসাহস । সহৃদয় পাঠকবর্গ দোষ-ত্রটি প্রদর্শন করিলে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় 
সংশোধনের চেষ্টা করিব। 


£নুগ্রীতি” ভক্ত-বৈষব পদর়জঃ প্রার্থী 


৬১/৫নং মেইন রোড, জয়লক্ষীপুরমূ, জ্রীকুমুদরগন ভট্টাচার্য 
মহীশূর-১২ 


সন্কেত 
উ. নী. উজ্জল নীলমণি । 
গী, ৭।৫- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৭ম অধ্যায়, ৫ম গ্লোক। 
গো. তা._গোপাল তাপনী উপনিষদ্‌। 
গো, লী, ম-_গোব্দি লীলামৃত । 
চক্রবর্তী--্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী । 
চৈ, চ. ১1৫1১*-__চৈতন্ত চরিতামূত, আদিলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ, ১*ম পয়ার। 
চৈ, চ. ২৬৮--চৈতগ্ চরিতামূত, মধালীলা, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৮ম পয়ার। 


চৈ, চ, ৩২০।৮০--চৈতন্য চরিতামৃত, অস্তালীলা, ২০শ পরিচ্ছেদ, ৮*শ 
পয়ার। 


চৈ. চ. ১৪1১০ শ্লো._চৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, ১ম 
শ্লোক। 


চৈ. ভা, ২২৫।২।২৩--চৈতন্য ভাগবত, দেব সাহিত্য কুটার সংস্করণ, 

২২৫ পৃষ্টা, ২য় স্তম্ত, ২৩শ পংক্তি। 
£- দ্রষ্টব্য | 

নাথ--ডঃ রাধা গোবিন্দ নাথ। 

না, প. রা. নারদ পঞ্চরাত্র। 

না, ভ. স্ব.--নারদীয় ভক্তি স্থত্র। 

বি. মা.-_বিদগ্ধ মাধব । 

বৈ. অ.--্রীপ্ীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান । 

ব্র. সং ব্রন্ম সংহিতা । 

ভ. র.সি--ভক্তি রসামৃত সিদ্ধু। 

ভ. স.--ভক্তি সন্দর্ত ( বহরমপুর সংস্করণ )। 

ভাঃ ১০1৩২।৫--শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্বদ্ব, ৩২শ পরিচ্ছেদ, «ম শ্লোক। 

মহাপগ্রতু-প্রীচৈতন্যদেব। 

ল. ভা, সব বা লঘুং--লঘু ভাগবতামৃত। 

শ. ক, দ্র.--শব্বকল্পীদ্রম | 

শা. ভ,হ--শাতিল্য ভক্তি সুত্র । 

স্বামী--শ্রধর স্বামী । 

হু, ভ, বি. _হরিভক্তি বিলাল । 

হু, ভঃ দ্ু,স্প্হরিভক্তি সুধোদয়। 
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৮০] 

ঘ-_বিষু। (ভাঃ ১০৮৭৪১)) (-অ+উ+ম, অতএব) অ প্রণবের 
আছ্য অক্ষর । 

তংশাবতারু-_-অবতার দ্রষ্টব্য । 

অংশাংশিবাদ--“ভগবান্‌ অংশী ও জীব তাহার অশ, স্বতরাং জীব ও ঈশ্বরে 
অংশাংশিত্ব সন্বদ্ধ বিদ্যমান ।...বৈষ্ণবগণ জীবকে “অণুঃ, ভগবদন্দাস এবং অগুর 
পূরক নিখিল কল্যাণগ্ুণারর্ঘ ভগবান্‌কে “বিভু; বলিয়াছেন। ইহাদের মতে ত্র 
গগ্চণ) নিগ্রণ বোধক শব্বরাজি উপচারিক...। ভাস্বর|চ্ধ পরিণামবাদী-- 
এই মতে ব্রঙ্ষই যেন জীবরূপে পরিণত, কার্ধাবস্থাতেই কারণের পরিসমাপ্তি। "' 
রামানুজ প্রভৃতির মতে জীব [ত্রদ্দের অংশ ]। ভান্বরের মতে মুক্তিতে 

শাংশিত্ব সন্ন্ধ ত্যাগ হয়, কিন্তু অন্যান্য আচার্ধেরা তাহা স্বীকার করেন না। 

শঙ্করাচার্ধ অংশাংশিত্ব সম্পর্ক মানেন নাই--তীাহার মতে ঈশ্বর ও জীববিষ্ব 
প্রতিবিষ্থ স্থানীয়-_ব্যবহারিক দুর্টিতেই জীব ও ঈশ্বরে ভেদ দেখা যায়, কিন্ত 
পারমািক দৃষ্টিতে 'একমেবাদ্বিতীয়ন ৷ আত্ম! নিরধিকার, নিগুণ বলিয়া তাহার 
অংশ বা বিকার নাই।.**গোৌঁড়ীয় বৈষ্ণব মতে জীব অণু, অংশ, ব্রদ্মের পরিণাম, 
সেবক এবং ভগবৎ কৃপায় মুক্ত হইতে পারে । মাধব মতে [জীব ও ব্রদ্ধ বিভিন্ন 
বন্ত], মুক্তাবস্থায়ও জীব ব্রদ্ধ হইতে ভিন্ন ভাবে থাকে । অচিস্ত্য ভেদাভেদে 
কিন্তু গুণ ও [ গুণী ]ভাবে জীব ও ব্রদ্ধ ভিন্নও বটে, অভিন্ন বটে; কিন্ত এই 
সম্বন্ধ অচিস্তয অর্থাৎ মানব তর্কের অগোচর 1” --( বৈ. অ.)। 

অংশী-_অংশ সকলের আশ্রয়। স্বয়ং রূপ, সর্ককারণ কারণ, যথা-- অতএব 
অংশী_-কৃষ্ণ, অংশ-_-অবতার” । --( চৈ, চ, ১1৬৮৫ )। 

অংস--্বন্ধ; বিভাগ । অন্দ্‌ (ভাগ কর1)+ঘঙ, ভাববা বা কর্মবা। 

অকথ্য-কহিবার অযোগ্য । --( চৈ, চ. ১1৫1১৯৪ )। 

অকর্শ--কর্ম দ্রঃ । 

অংহঃ অংহস্--পাপ ( পগ্াবলী ২৯, চৈ. চ. ২1১৫।২ ক্লোঃ)। 

অকিঞ্চন-_-১. দরিদ্র (চৈ, চ. ১১৩।১০৫)) ২, নিষাম (ভাঃ ৫1১৮1১২)) 
৩, ভগবৎ উদ্দেশ্ঠে সর্বপরিগ্রহ ত্যাগী (ভাঃ ১০1৮৭।৩)। অকিঞ্চন ও 
শরণাগত--উভয়ে একই লক্ষণ বিস্তমান। উভয় ক্ষেত্রেই আত্মসমর্পণ আছে 
€ চৈ, চ, ২২২1৫৩-৫৪)। তবে সাধারণতঃ যিনি ভগবৎ সেবার জন্ত সংসার 
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ত্যাগ করিয়া ভগবানে আত্ম সমর্পণ করেন, তাঁহাকে অকিঞ্চন এবং যিনি 
সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া ভগবানের শরণ লন, তাঁহাকে শরণাগত বলে। 
-শরণাগত ভরবা। 
অকুঝ্চ-পীতবর্ণ ( চৈ, চ. ১৩1৪৫ )। 
অটৈতব--কপটতা শৃন্ট স্বন্থখ বাসনা শূন্য । কৈতব ব্য (চৈ. চ, ২২1৩৮) 
অক্রুর--১. সরল ২, শ্রীকৃষ্ণের পিতৃবা ; মথুরা পার্ধদ (চৈ. চ, ৯।১০।৭৪ 
২১৮১২৬) ৩১৯৪৬ )। 
অক্ুরতীর্থ-বৃন্দাবন ও মথুরার মধ্যস্থলে যমুনার একটি ঘাট। এই ঘাটে 
অক্রুর বৈকুগ ও ব্র্গবাপিগণ গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন । মহাপ্রভু একদিন 
এই ঘাটে যগুনায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন। তীর্থরাজ, হরির প্রিয় স্থান 
( চৈ, চ. ২১৮।১২৪-২৫)। 
অক্ষত--১. আতপ তুল; ২. যব। ৩. ছিদ্ররহিত) ৪. পুর্ণ 
অক্ষর--১. অকারাদি বর) ২. পরমাত্মা; ৩. পরব্রঙ্গ (গী ৮1৩) 
৪, নিতা, নাশশূন্য ; ৫. পুং, শিব, বিষণ; ৬, কী, ব্রহ্ম; ৭. (সাংখ্য দর্শণে ) 
প্রকৃতি। 
অখিল রসামৃত-মূর্তি__শাস্তাদি মুখ্য পঞ্চ এবং হাস্তাদি সপ্ত গৌণ রসবিশিষ্ট 
পরমানন্দঘন বিগ্রহ ( ঠৈ. চ. ২৮1৩১ শ্সোঃ)। অখিল--সমস্ত। 

পা অগস্ত্য-খষি পুল্তয ও তৎপত়ী হবিভূর্বের পুত্রমুনি বিশেষ। ইনি 
বিদ্ধ্য পর্তকে প্রণত রাখিয়া! দক্ষিণ ভারতে প্রস্থান করেন। মলয় 
পর্বতে ইহার বিগ্রহ আছে ( চৈ, চ. ২৯২০৬ )। 
অগেয়ান-- গ্রা, অজ্ঞান ( চৈ, চ. ২২1১৯ )। 


অঘ--১. অপরাধ-_ম্বামী (ভাঃ ১১৮৪৯) ২, অজগররূপী অনুর 
পুতন] ও বকান্বরের কনিষ্ঠ সহোদর ( এই অন্ধ্র শ্রীকৃষচ কর্তৃক নিহত হয় )। 

ভল্গ--১. অবয়ব) ২. মৃতি) ৩. অংশ) ৪. উপকরণ $ ৫. প্রিয়তাবোধক 
সম্বোধন সুচক শব্ধ। নাটকের ভারতী বৃত্তির অঙ্গ তিনটি, যথা-_ প্ররোচনা, 
কীথী ও প্রহসন ( চৈ. চ. ৩।১১৩৫)। প্ররোচনা দেশ-কাল-কথা-বস্ত- 
সভ্যার্দীনাং প্রশংসয়া। শ্রোত'ণামুন্মধীকারং কথিতেয়ং প্ররোচন1 |--নাটক- 
চন্দ্রকা। অর্থাৎ কোন নাটকে দেশ, কাল, কথা, বস্ত্র ও আোতাদের প্রশংস! 
হার! শ্রোতৃবর্গের মনকে অভিনয় বিষয়ে প্ররোচিত ঝ1 উন্মুখ করাকে গ্ররোচন। 
বলে। (চৈ. চ. ৩১১১৯ )। ্বীথী_হইহাতে একটি অঙ্ক ও একটি নায়ক। 
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আকাশবাণী গ্বারা বিচিত্র প্রতাত্তরের আশ্রয়ে বহু পরিমাণ শৃঙ্গার রসের এবং অন্য 
রসেরও চন! কর! হয়।_-দাহিতা দর্পণ । প্রহ্সম-_হাশ্যরপাত্মক পরিহাসপূর্ণ 
নাট্যাংশ। প্রস্তাবনা ভব । 

ভঙ্গমলা-- প্রা. অঙ্গের ময়লা ( চৈ. চ. ২1৪1৫৯)। 

ভঙন্ব_-১. কেমুর ; ২. কিক্িদ্ধ্যার অধিপতি বালির পুত্র ॥ ৩. লক্ষণের জোট পুত্র। 

অডিঘ, ১. পাদ) ২. বুক্ষমূল। 

অচিগ-_-১. মায়া; ২. অচেতন (ভাঃ ১১।২৮।১১)। 

অচিন্ত্যভেদাভেদতন্ব-শক্তি ও শক্তিমান্‌ বা জীব ও ত্রদ্ষের মধ্যে সন্ধ- 
চক প্রীচৈতন্যাদেব প্রপঞ্চিত তত্ব। কন্তরীকে তাহার গন্ধ হইতে পৃথক কর! 
যায় না, অথচ কন্তরী ও তাহার গন্ধ দুইটি একই বস্তও নয়। ক্ধরী ও তাহার 
গন্ধের মধ্যে কেবল অভেদ মনন যেমন দুষ্কর, তাদের মধ্যে কেবল ভেদ মননও 
তেমনি দুষ্ধর। সুতরাং কস্তরী ও তাহার গন্ধের মধ ভেদ ও অভেদ উভয়েই 
যুগপৎ বিছ্ধমান-_ইহা স্বীকার করিতে হয়, যদি ইহা চিন্তার অতীত। সেইন্পপ 
শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ খিগ্মান। ভেদ ও অভেদের 
যুগপৎ বি্যমান'তা এক অচিস্ত্য ব্যাপার, কোন যুক্তিতর্ক দ্বারা তাহা প্রমাণ করা 
যায়না । তাই গৌড়ীয় বৈষ্বগণ শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে তথা জীব ও 
ত্রন্মের যধ্ো সন্বন্ধকে বলেন-অচন্কাভেদাভেদ সঙ্ন্ধ | 

রাধারুফের সধ্ধন্ধ সম্পকে চৈত্ন্চরিতামৃত বলেন-- 
রাধ! পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ন শক্তিমান্‌। ছুই বস্ত ভেদ নাহ শান্ত পরমাণ ॥ মৃগমদ, 
তার গন্ধ, জৈছে অনিচ্ছেদ। অগ্নি জ্ালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥ রাধারুষঃ 
ছে সদা একই স্বরূপ। লীল'রদ আন্বাদিতে ধরে দুই বপ। 
_ চৈ, চ, ১1৪1৮৩-৮৫। 

ইহাতে পূর্ণ শক্তিমতী শ্রীরাধা ও পূর্ণ শক্তিমান শ্রীরুষে অভেদ স্চিত হইতেছে, 
অথচ লীলারস আশ্বাদনের জন্য তাহার] ছুই রূপ ধারণ করেন। ইহাতে শক্ত 
ও শক্তিমানে যুগপৎ ভেদাভেদ তত্বের অবস্থিতিই সথচিত হইতেছে, যদিও ইহা 
চিন্তার অতীত । জীব ও ব্র্মেও অন্তদ্ধপ সন্বন্ধ। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু নীলাচলে 
সার্বভৌম ভট্টাচার্ের নিকটে, কাশীতে প্রকাশানন্দ সরশ্বতীর নিকটে ও সনাতন 
গোস্বামীর শিক্ষা! গ্রসঙ্গে অনুরূপ সিদ্ধান্ত প্রকট করিয়াছেন ? যথা-_-জীবের শ্বরূপ 
হয়--কষ্ের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি--ভেদাভেদ প্রকাশ ॥ হুর্যাংশ 
কিরণ ধৈছে অগ্ি-জালাচয়। স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়।-_ চৈ. চ, 
২1২০1১০১১০২ অর্থাৎ হুর্ধের বহিশ্চর কিরণান্গ সকল নূর্ধ হইতে 
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তেজোরূপে অভিন্ন । কিন্তু কিরণ সূর্য নহে। কিরণ ছায়াদি ছার! প্রতিহত 
হইতে পারে, ুর্ধ হয় না। তাই কিরণ হুর্ঘ হইতে ভিন্ন। সেইরূপ অগ্রি 
স্কুলিঙ্গসমূহ অগ্নি হইতে তেজোরূপে অভিন্ন এবং তাহা হইতে পৃথক হইয়! 
অন্যাকারে পতিত হয় বলিয়া ভিন্ন। এরূপ জীব সকল চিদানন্দাংশে ভগবান্‌ 
হইতে অভিন্ন এবং মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ভগবৎ-সাম্মুখ্য লাভ করিতে পারে না, এ 
কারণ ভিন্ন। এই ভেদ ও অভেদের যুগপৎ অস্তিত্ব এক অচিন্ত্য,ব্যাপার। 
ইহাই শ্রমন্‌ মহাপ্রভু কর্তৃক প্রপঞ্চিত অচিস্ত্যভেদাভেদতত্ব। পরে সনাতন 
গোন্বামী বৃহদ্ভাগবতামতে (২1২।১৮৬ ) ও বৈষ্ণব তোষণীতে, শ্রীরূপ লঘু 
ভাগবতামৃতে এবং শ্রীজীব ষট্‌ সন্দর্ভে ও পর্ব সম্বাদিনীতে অচিস্ত্যাভেদাভেদতত্ 
প্রপঞ্চিত করিয়াছেন । যথা-_ 
ওম্মাৎ স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ ভেদঃ ভিন্নত্বেন 
চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদশ্চ গ্রতীয়ত ইতি শক্তি শক্তিমতো। 
ভেদাভেদাবেবাঙ্গীরুতো তো চ অচিন্ত্যোৌ। -_সর্বসহ্থাদিনী | 
শক্তি শক্তিমানের সম্বন্ধ সম্পর্কে দার্শনিক আচার্গণ ভিন্নমত পোষণ করেন। 
যথা-__শঙ্কর চার্ধ পরমার্থে শক্তিই স্বীকার করেন না, ভেদও স্বীকার করেন না। 
তাহার মতে ভেদাংশ ব্যবহারিক, প্র1তীতিক মাত্র । মধবাচার্ষের মতে শক্তি ও 
শক্তিমানে ভেদ বিদ্যমান । নিশ্বার্কাচার্ধ বাস্তবিক ভেদ ও অভেদ স্বীকার করেন । 
রামানুজাচার্ধের মতে শক্তি ও শক্তিমান বিভিন্ন । ভেদ ত্রষ্টব্য। 
অচ্যুত-_যাহার চ্যুতি বা পরিবর্তন নাই। কৃষ্ণ; বিষুর। 
অচ্যুতানচ্দ_ শ্রম অদ্থৈতাচার্ধ প্রভুর জ্যেষ্ঠ পুন্র। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত 
গোস্বামীর শিশ্ত। আহ্ুমানিক ১৪২৭ শকে সীতা দেবীর গর্ভে শাস্তিপুরে 
জন্ম। মহাপ্রভুর একাস্ত ভক্ত । “অচাত্ের যেইমত, সেই মত সার। আর 
যত মত-_সব হৈল ছারখার।” _চৈ,চ, ১/১২।৭২। ইনি ব্রজলীলায় অচ্যুতা 
নামী গোপী ছিলেন। 
অজ; অজন--১. জন্মরহিত (গী, ২২০,৪1৬ )7 ব্রদ্ধা (৮. ভা. ১২৪।১।৩০ )) 
ভগবান্‌ (বি. পু. 0১৮1৫৩); ২* মন্থ বংশের রাজাবিশেষ; ৩, ছাগ। 
অজন-_-ন (নাই ) জন] (জন্ম )যাহার। 
অজ্ঞাগলস্তন চ্টায়--বাহিক আকারে প্রয়োজন সাধক বলিয়া মনে হইলেও 
যাহা প্রয়োজন সাধন করে না, এরূপ বস্ত বুঝাইবার জন্য এই স্ঠায়ের প্রয়োগ 
হয়। যথা--কৃষণ মূল জগৎ কারণ। ডিনার যৈছে_ অজাগলগ্তন ॥-_ 
(চৈ, চ. ১৫1৫৩ )। 
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অর্থাৎ ছাগলের গলার স্তন সদৃশ মাংসপিও যেরূপ বাস্তবিক স্তন নহে, তদ্দরপ 
প্রকৃতিও জগতের বাস্তব কারণ নহে। রুষ্ণই মূল জগৎকারণ। 
অজাবিযুথ--অজ (ছাগ ) ও অবি (মেষ )-এর দল (ভাঃ ১০৮৩৮) 
চৈ, চ. ১৬১১ ্লোঃ)। 


অজিন- মুগচর্য (গীঃ ৬1১১ )। 

জজ্ঞান“তমৌধর্ম- ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদি বাঞ্ছা ; অজ্ঞতারূপ অন্ধকারের ফল- 
স্বরূপ বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুষ্ঠানাদি; ইহাতে আত্েন্িয় তৃপ্তি হয়, অস্থায়ী এহিক 
ব! পারলৌকিক সুখ হয়, কিন্তু জীব নিত্য শাশ্বত আনন্দের অনুসন্ধান হইতে 
বিরত হয় ( চৈ. চ. ১/১1৫০-৫২ )। 

তঝরলয়নে- গ্রা, অজশ্র অশ্রযুক্ত নয়নে ( চৈ, চ, ৩1১২1৭৪ )। 

অট্রহাস--গ্রা. অট অট্ট হাসি ( চৈ. চ. ১৬1৪৭ )।, 

ভট্রালী-_ গ্রা. অট্রলিকা ( চৈ, চ. ২১১।২১৯)। 

ভওুচিৎ-তুঘ চিদ্ব্ঘ, জীব ব্রদ্মের চিদংশ ? জীবের পরিমাণ অণু বাঁ কণা। 
তাই জীব অণুচি বা চিওকগ। যথা কেশাগ্র শতভাগন্ত শতাংশ 
সদৃশাত্মকঃ। জীব স্ক্স ম্বরূপোহয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ | 
(ভাঃ ১০1৮৭।৩০ )। 

তণুভভীব্য-__শরীমধবাচার্ধকূত ত্রদ্ধ স্তরের ভাম্ত, যাহাতে অধিকরণ তাৎপর্য 
সংক্ষেপে স্থচিত হইয়ছে। 

জআভিরথ-_মহারথ দ্রঃ। 

ভদ্রভ্র--ন দভ্র (অল্প), অত্যধিক ( চৈ. চ, ২।১৩।৯ শ্লোঃ)। 

অন্ধা-_সত্য, যথার্থ, সাক্ষাৎ ( ভাঃ ১০।৮৩/৩৯ ; চৈ. চ. ১৬1১৩ গ্লোঃ)। 

অন্বয়জ্ঞান-তুত্ব--জদ্বয়-ছিতীয় হীন) একমেবাদ্বিতীয়ম্$ ভেদহীন। 
যিনি একমাত্র স্বয়ং সিদ্ধ তত্ব, ধাহা বাতীত অপর কোনও গ্বয়ংসিদ্ধ তত্ব 
নাই। শ্বয়ংসিদ্ধ অর্থ সর্বতোভাবে অন্ত নিরপেক্ষ ; সজাতীয়, বিজাতীয় 
ও স্বগত ভেদ রহিত । ভেদ ত্রষ্টব্য। ভ্ান-চিদেক বস্ত, যাহা কেবলমাল্র 
চিৎ, যাহাতে জড় নাই। তত্ব--পরম সুখম্বরূপ বস্ত। অতএব অন্বয়-জ্ঞান- 
তত্ব অর্থ ম্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয় বিজাতীয় স্থগত ভেদশৃন্ঠ পরমতত্ব। ভাগবত 
বলেন-- 

বদস্তি তৎ তত্ববিদন্তত্ং যজজ্ঞানমছয়মূ। 
' ব্রদ্ষেতি পরমাত্সেতি ভগবানিতি শবাতে ॥ 
ভাই ১1১১1 
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জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে । 
্রদ্ধ, আত্মা, ভগবান্-_ত্রিবিধ প্রকাশে ॥ 

. --ঠ, চ. ২২০1১৩৪। 
তত্ববিদি পণ্ডিতগণ দ্বিতীয় রহিত জ্ঞানকে তত্ব বলেন, সেই তত্ই ব্রহ্ম, 
পরমাত্মা ও ভগবান্‌ বলিয়া কথিত হন । ব্রক্ম_নিরাকার নিবিশেষ আনন্দসত্তা 
মাত্র। আত্ম।--পরমাত্মা ; অস্থর্যামী। ভগবান্‌-_পরব্যোমাধিপত্তি ষড়েশব্ষপূর্ণ 
নারায়ণ (চৈ. চ. ১)২1৫৩% ১1২০1১৩১-১৩৪ 7 ২1২২1৫ 7 ২1২৪1৫৫)। পরিপূর্ণ 
সর্বশক্তি বিশিষ্টং ভগবানিতি-_ক্রম সন্দর্ভ টীকাঁ। গৌড়ীয় মতে শ্রীকৃষ্ণ এবং 
পরবোমাধিপতি নারায়ণ শ্রীকুষ্ণের বিলাপৰপ ।--ভগবান্‌ দ্রঃ। অদ্বয়-ভ্ঞান- 
তন্ব--ব্রন্ধ পরমাত্ম! ও ভগবান্রূপে প্রকাশিত হন | 

অদ্বেষ্টা__ছেষহীন (গীঃ ১২।১৩)। 

অন্বৈভবাদ-_শঙ্কর|চার্ধ প্রপঞ্চিত জীব ও ত্রঙ্গের একত্ব এবং তত্তিন্ন অন্য বস্তর 
মিথ্যাত্ব প্রতিপাদক মত বিশেষ । নিধিশেষ ত্রদ্ষই সত্য, তদভিনন জগৎ মিথা 
_এই জ্নপথকে অদ্বৈতবাদ বলে। অদ্বৈঙবাদে ব্রন্ধ নিবিশেষ, নিরাকার, 
নিগুণ ও নিঃশক্তিক ( চৈ. চ. ২২৫।৩৯)। 

ঘদ্বৈতাচার্য-ভক্তি কল্পতরুর একটি প্রধান স্বন্ধ। পঞ্চতত্বের অন্তর্গত 
ভক্তাবতার। প্রভু। শ্রীহট্র জেলার লাউড় গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে রাজা 
দিব্য সিংহের সভাপগুত কুবের পণ্ডিতের গুঁরসে ও নাভাদেবীর গর্ভে ১৩৫৫ 
শকের মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে আবিভূর্ত। পিতৃদত্ত নাম কমলাক্ষ। দুই 
পত্বী_শ্রীপীতাদেবী ও শ্রীশ্্ীদেবী। অদ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র গোপাল এবং 
বলরাম নামে ইহার চারিপুত্রের উল্লেখ চৈতন্চরিতাম্বতে আছে। ইহারা 
সীতাদেবীর গর্জাত। এতঘ্যতীত ম্বরূপ ও জগদীশও সীতাদেকীর পুত্র 
বলিয়া কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে। শ্রীদেবীর গর্ভজাত পুত্রের নাম 
শ্যামদাস। চৈতন্যচরিতামূতে উদ্ধৃত শ্রীন্বপ দামোদরের মতে--অদ্ৈতাচার্ধ 
মহাবিষ্ণর (কারণার্ণৰ শায়ীর ) অবতার, ভক্তাবতার। গৌর-গণোদ্দেশ- 
দীপিকার মতে সদাশিব--যিনি ব্রজে আবেশবপত্ব হেতু বহু বলিয়া প্রসিদ্ধ। 
গ্রীপাদ মাধবেন্রু পুরীর শিষ্য । ইনি লাউড় হুইতে নবহট্েে, তৎপরে শাস্তিপুরে 
আসিয়া বসতি স্থাপন করেন । নবন্বীপেও ইহার এক বাড়ী ছিল। ইহার 
প্রেম হস্কারেই মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয় বলিয়া কথিত। আম্মমানিক ১৪৮০ 
শকে তিরোভাব। 

অন্ভুতরস- গোৌণরস রষ্টব্য ( চৈ, চ. ২।১৯।১৬০ )। 

অধিকাই--গ্রা,. অধিক ( চৈ, চ. ১181২১৫ )। 


সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান থ 


খধিগম-_জ্ঞানলাভ (জৈন মতে )। জ্ঞানলাভ বা অধিগমের উপায় ছুইটি__ 
প্রমাণ” ও নয়'। প্রমাণ ছুই প্রকার-- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। জ্ঞীন পাচ 
প্রকার মতি, শ্রুত, অবধি, মনঃপর্যয় ও কেবল। মতি শবে স্মৃতি, সংজ্ঞা, 
অনুমান প্রভৃতি বুঝায়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ । শ্র্ত-জৈন তীর্ঘংকরদের শাস্ত্। 
শত ছুই প্রকার-_অঙ্গ প্রবিষ্ট ( শান্তর হইতে প্রাপ্ত) ও অঙগবাহা ( শাস্ত্র ছাড়া অন্ত 
উপায়ে প্রাঞ্চ )। পরোক্ষ প্রমাণ । অবধি-_সাঁধারণ ইন্তরিয়ভ্য প্রতাক্ষ জ্ঞান । 
অন£পর্যয়--পরের মনের যে প্রত্যক্ষ লন্যজ্ঞান। কেবল সর্বোচ্চ পরম- 
তত্বের ঘে সাক্ষাৎ জ্ঞান। দ্নয়? বা সগ্তভা্ত নয়-_নৈখায়িকের ভাষায় 
“যায় । সত্য নির্ধারণের জন্ত একপ্রকার বিচারভঙ্গি। ইহ! সাত প্রকারে 
প্রকাশ কর হয় বলিয়া নয়'-কে 'নপ্তভঙ্গ বলা হয়। 

অধিদৈবভ-_হিরণ গভাথ্য পুরুষ; অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বামী (শীঃ ৮৪ )। 

অধিভভূত-_নথর দেহাদদি পদার্থ (গীঃ ৮1৪ )। 

ছমধিঘজ্ঞ__মজ্ঞের অধিষঠাত্রী দেবত| 7 যজ্ঞাদি কর্ম প্রবর্তক ও তৎকল দাতা-- 
স্বামী । গীঃ ৮1২, ৪ )। 

অধিরূঢ় মহাভাব - প্রেমের ঘনীভূত অবস্থা বা অন্ুর/গের চরম পারণধির নাম 
ভাব। আর ভাবের পরবর্তী উর্থতর স্তরের নাম মহ্ান্ভাব। রুষ্প্রেমে দেহে 
অন্ধ কম্পাদি পাচ বা ততোধিক ভাবের বিকার একসঙ্গে উদ্দিত হইলে তাহাকে 
বলে উদ্দীপ্ত । আর সমস্ত উদ্দীপ্ত সাত্বিক ভাব মহাভাবে পরযোতৎকর্ষ প্রাঞ্ধ 
হইলে তাহাকে বলে জ্ুদ্দীপ্ত ভাবৰ। মহাভাবের যে অবস্থায় সাত্বিক ভাব 
সকল উদ্দীপ্ত হয় অর্থাৎ অধিকরপে প্রকাশ পায়, তাহার নাম নন; মহাভাব। 
আর রূঢ় মহাভাবের অনুভাব অর্থাৎ বাহ লক্ষণ সকল যখন অনির্ধচনীয় বিশিষ্টত। 
প্রাপ্ত হয়ঃ তখন তাহার নাম অধিরূ? মন্থাভাব। ইহা একমাত্র ব্রজগোপীতে 
অভিব্যক্ত হইতে পারে। (উ. নী.-সাত্বিক প্রকরণ--২৯) উ. নী, 
স্থায়ীভাব--১২৩)। 

অধীরপ্রগঞ্জভা, অধীরমধ্যা? অধীরা।-নায়িকা দ্রঃ । 

অধোক্ষঞ্জ--যিনি ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে অধঃকৃত অর্থাৎ অতিক্রম করিয়াছেন । 
পরমাত্মা। ইন্জরিয়বৃত্তির অগোচর ভগবান্‌। পরব্যোম-_চতুব্ণহের অন্তর্গত 
বাছছদেবের বিলাস ( চৈ. চ, ২২০1১৭৩-৪, ২০৪)। বিষু-(শ. ক. ক্র,)। 

'অধ্যাত্ম--১, স্বভাব; ২. “স এবাআ্ানং দেহমধিকৃত্য ভোকৃত্বেণ বর্তমানোধ্ধ্যাত্মু 
শবেন উচ্যতে' দেহ অধিকার করিয়া যিনি ভোকৃন্পে বর্তমান তিনিই অধ্যাত্ম 
শব্দবাচ্য-শ্রীধর (গী, ৮1৩)। 


৮ সংক্ষিপ্ত বৈব অভিধান 


অধ্যান্বিস্তা- মোক্ষপ্রদ আত্ম বিদ্যা (গী. ১০1৩২ )। 
অধ্যেন্তব্য-_যাহা অধ্যয়ন করিতে হইবে এরূপ পঠনীয়। 
অধব- পথ ( চৈ. চ. ২।২৩1৪৭ শ্লোঃ ) । 
অনন্ত--১ অশেষ, অসীম ) ২, ব্রহ্ম, ভূধারী সহত্রবদন শেষ নাগ ; ৩. বলরাম 
(চৈ, চ, ১1৫1১০০-০৮) ২।১০।৩০৮-৯)) ৪, বাহুর অলঙ্কার বিশেষ, তাগা; 
৫. দাক্ষিণাত্যের শ্রীবিগ্রহ বিশেষ (চৈ. চ. ২1১1১০৬)। - 
অনভ্তপত্তিত- ইনি ২৪ পরগনায় আটিপার] গ্রামে বাস করিতেন । পুরী 
গমনের পথে মহাপ্রভু সপরিকর ইহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
অনস্তপানাভস্থান ( অনস্তপুর )- দক্ষিণ ভারতে অনস্তপুর জেলায়, বর্তমান 
নাম 'ত্রিবান্দ্রমূ। বর্তমানে কেরালা রাজ্যের রাজধানী । এই স্থানে শ্রীঅনস্ত 
পদ্পান[ভ নামক বিঞু। বিগ্রহ আছে ( চৈ. চ. ২৯২২৪ )। 
অনবজর-_ প্রা. জগন্নাথ দেবের স্নান যাজার পরের পনর দিন (চৈ-চ. ২।১।১১৩)। 
অনগঁল- বাধাবিদ্ন শূন্য ( চৈ. চ. ১1১১1৫৬ )। 
অনপ্পিতচরী-__যাহা পূর্বে অপিত হয় নাই ( চৈ. চ. ১1১1৪ শ্লোঃ)। 
অনাচার--আচার হীন ( চৈ, চ. ১/১০1৮৭ )। 
অনাস্ধর্ম__যে ধর্মের সহিত স্বরূপনুবন্ধি কর্তব্যের কোনও সন্গদ্ধ নাই অথবা 
যে সমস্ত ধর্ম জীব স্বরূপের অনুরূপ নহে। দেহাদি অনাত্ম বস্ত অনিত্য, 
পরিবর্তনশীল। সমাজধর্ম, লোকধর্ম, বেদধর্ম, আচার প্রভৃতি অনাত্বধর্ম । 
ইহারা আত্মহ্খ তাৎপর্ধময়। আত্মধর্ম ভ্রু । 
অনাদিতত্ব_-পঞ্চ নিত্য বস্ত, যথা কাল, কর্ম, মায়া, জীব ও ঈশ্বর । এই পাঁচটি 
বস্ত নিত্য, অনাঁদি ; ইহার মধ্যে কাল, কর্ম ও মায়া-_-জড়, অচেতন । ঈশ্বর চিদ্‌- 
বস্ত, বিভুচিৎ) জীব-__অন্থুচিৎ, চিৎকণ। “মায়” এখানে প্রকৃতি" অর্থে এবং 
“কর্ম” 'অদৃষ্ট' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । 
[অনাসজ ভজন-_ন্বর্গাদি লাভের আকাঙ্জায় সাক্ষাৎ ভজনে প্রবৃত্তিহীন ভজন । 
. পর্ধাঙ্গ সাধন বাতীত নতি স্বতি ব্ননাদি অনাসঙ্গ ভজন । এরূপ শত সহমত 
ভজনেও হরিভক্তি লাভ হয় না। আর শ্রীহরিও সহজে ভক্তি প্রদান করেন না 
( চৈ, চ. ১/৮1১৫-১৬ $ সিন্ধু ১১1৩৫ )। লাসঙজ ভঙন-_১. ভক্তি যোগের 
সহিত জ্ঞান যোগাদি যে ভজনে মিশ্রিত আছে, তাহাই সাসঙ্গ; ২, পার্দ 
দেহে (অস্তশ্চিস্তত সিদ্ধ দেহে) যেন উপাস্য দেবের সাক্ষাতে উপস্থিত 
থাকিয়াই তাহার গ্রীতির উদ্দেশ্তে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করা হইতেছে, এরূপ 
চিন্তার সহিত যে ভজন তাহা সাসজ। 


সংক্ষিধ বৈষ্ণব অভিধান ৯ 


অমনিকেতন, অনিকেত-_নি্দিষ্ট বাসস্থান বিহীন ( চৈ. চ. ২১৯১১৫) 
গীঃ ১২1১৯)। 

অনিমিষ- যিন চক্ষের পলক ফেলেন নণ) দেবতা ; যিনি কাল প্রবাহের 
অধীন নহেন-_শ্রীজীব (ভাঃ ৩১৫২৫) চৈ, চ. ২।২৪1২৭ শ্লোঃ )। 

অনিরুদ্ধ__প্রতষ্ণের পৌত্র ও প্রদ্যয়ের পুত্র । ইনি শ্রীরুষ্ণের প্রাভববিলাস এবং 
ছারকা ও পরব্যোম চতুবৃণহের অন্যতম | চতুবৃ্হ দ্রঃ । 

অনিশ--সর্বদা (চৈ চ. ২২৩।১১ শো: ) হ. ভ. ্, ১২৩৭ )। 

অন্ুকার--তুল্য ( চৈ. চ. ১1১৭।১১২ )। 

অনুত্রম- আরম ( চৈ. চ. ১১৭।২ )। 

অন্কুপম, অনুপম বল্পনত-_শ্রীব্ূপ গোস্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর। পিতা কুমার 
দেব। বৈষ্বাচার্ধ শ্রীজীব গোস্বামী ইহার পুত্র। রূপ গোস্বামী দ্রঃ। 

অন্ুুপাম--প্রা, অতুলনীয় ( চৈ. চ. ২১১৫৬ )। 

অন্ুপ্রাস--ব্ণ সাম্যমন্ত্রপ্রাসঃ । বাক্যে কোনও বর্ণের বা শঝের বহুবার 
প্রয়োগে 'অন্ুপ্রাস” অলঙ্কার হয় ( চৈ. চ. ১/১৬।৪৩ ) অলঙ্কার কৌস্তভ ৮1৩৮ )। 

অন্গুবন্ধ--আরম্ু, স্চনা ( চৈ. চ. ১১৩৫); প্রাপাবস্ত (5. চ. ২২০1১১৫ )। 
অনুবন্ধ চতুষ্টয়__চতুঃক্লোকী দ্রঃ 

ভন্ুুবাদ--১. 'বিধেয়” কহিয়ে তারে-__যে বস্ত অজ্ঞাত । “অন্ুবাদ' কহি তারে 
যেই হয় জ্ঞাত (চৈ. চ. ১২1৬২ )॥ অর্থাৎ কোনও বাক্যে যে বস্ত অজ্ঞ/ত 
তাহার নাম বিধেয়, আর যাহ1জ্ঞাত তাহার নাম অনুবাদ । অতএব পূর্বে 
অনুবাদ বলিয়া পরে বিধেয় বলিতে হয়। ২. কথিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পুনরুল্পেখ 
( চৈ, চ. ১/১৭।৩০১)। 


অনুব্র্যা__১. যাত্রা উৎসবে শ্রীভগবন্ম,ত্তি বাহির হইলে তাহার পশ্চাদ্গমন 
( চৈ. চ. ২।২২।৬০ )3 ২. পশ্চাৎ গমন (চৈ. চ. ২৭।১৩২ )। 

অনুভাব--যে সমস্ত বহিবিক্রিয়া দ্বারা চিত্রস্থ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, 
তাহাদিগকে অন্ুভাব বলে। যে সমস্ত বহ্রিকার স্বাভাবিক, স্বতঃই প্রকাশ 
পায়, চেষ্টা করিয়াও দমন করা যায় না, তাহাদিগকে বলে গাস্তিক ভাব, 
যেমন অশ্রুকম্পাদি। আর যে সমস্ত বিকারকে ভক্ত ইচ্ছা করিলে দমন 
করিতে পারেন, যেমন কৃষ্ণ সন্বন্ধীভাবের প্রভাবে নৃত্য, গীত, ভূমিতে গড়াগড়ি, 
চীৎকার, হৃঙ্কার, জস্তন্‌, দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি,_তাহাদিগকে বলে উদভাত্ময়, 
ভন্গুবা্--( চৈ. চ. ২।২৩২৮১৩১ )। 
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অনুমান--অলঙ্কার বিশেষ । সাধনা (অর্থাৎ হেতু) দ্বারা সাধ্যবস্তর অর্থাৎ 
( প্রতিপাচ্চ বিষধের ) জ্ঞানকে ন্যায় শাস্ত্রে অনুমান কহে ( চৈ, চ. ১১৬৭৭ )। 

অন্ুযায়ী- অন্ত প্রবিষ্ট ( ঠচ. চ. ১1৬1৭৮ )। 

অগুরাগ- প্রেম দ্রঃ। 

অনুপ-অন্ুগত অপজল যেখানে; জলময় স্থান (চ চ. ৩৯1১ প্কোঃ)। 

অন্ত-_১. কুল কিনারা (চৈ, চ. ১৪১৮৮) ২. সীমা) পরাস্ত) ৩. মৃত্যু 
নাশ) ৪ স্বরূপ। 

অস্তর--১. পার্থকা; ( চৈ, চ, ১181১৪৭ ; ৫. ব্যবধান; ৩. মন, হৃদয় । 

অন্তর সাধন _র'গাগ্গ। ভক্তির সাধন ছুই প্রকার-_বাহ্া বা যথাবস্থিত দেহের 
সাধন এবং অন্তর বা মানপিক সাধন । যথা বস্থিত দেহে নব বিধা ভক্তি অঙ্গের 
( বা ৬৪ অপ পাধন ভক্তির ) অনুষ্ঠানকে বাসা সাধন বলে, আর মনে মনে 
।নজ পিদ্ধ দেহ চিন্তা কয়ির] সেই অন্তশ্চিন্তিত দেছে স্বীয় ভাবাস্কূল পরিকর 
বর্গের আনুগত্যে সবদ! ব্রজেন্দ্র নন্দনের সেবা চিন্তডকে মানলিক জেবা বা 
অন্তর সাধন বলে। ব্রজ পরিকরবণ্ শরীফের স্বরূপশক্তি, তাহার। স্বাতন্ত্রাময়ী 
সেবায় কৃষ্ণ সেবা করিয়া থাকেন। জীবের সেরূপ সেবায় অধিকার নাই। 
কারণ জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের দাস, আঙুগতাময়ী সেবায় দাসের অধিকার, 
স্বতন্ত্রাময়ী সেবায় নহে । 'বাহা “অন্তর, ইহার (রাগান্গগার ) ছুইত সাধন । 
বাহো__সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্তন ॥ মনে--নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন। 
রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥ (চৈ. চ. ২২২।৮৯-৯০)। রাগান্ুগ। 
€ সিদ্ধ দেহ প্রুঃ। 

অন্তরজ শক্তি-_-শ্তি দ্রঃ । 

আন্তদ্ণীপ-_( আতোপুর ):--শ্রীনবন্ধীপের অন্তর্গত নয়টি দ্বীপের অন্যতম। 
শ্রীচেতন্যের সময়ে গঙ্গার পূর্বপারে অবস্থিত ছিল। এখন গঙ্গার ভাঙ্গনে স্থান 
বিপর্যয় ঘটিয়াছে। 

অন্তর্ধণী--অন্তঃ “চিত্তে বাণী (সরম্বতী) আছে যাহার। পণ্ডিত 
বু শাস্ত্রবিৎ ( চৈ. চ, ২২৩১৯ গ্লোঃ $ ভ, রা, সি, ১81১২ )1 

ভান্তপ্চিন্তিত সিদ্ধ দ্েহু-_সিদ্ধ দেহ দ্রঃ । 

অস্তিকে _ নিকটে ( চৈ, চ. ৩১৫।৩৫ )। 

অন্ধ1- অন্ধকার, অন্ধতা, অজ্ঞান ( চৈ* চ. ৩।৭।১১৩ )। 

ক্জটকুট--অন্ধের কৃট (পর্বত বা রাশি) যাহাতে । যে উৎসবে পর্বত প্রমাণ 
বা রাশিকৃত অল্প নিবেদিত হয় ( চৈ. চ. ২৪1৭৪ )। 
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'অল্পকুট গ্রাম--মখুরায় গোবর্ধন পর্বতের উপরে স্থিত একটি গ্রাম। অপর 
নাম “আনিয়োর” । এই স্থানেই গোবর্ধন পুজার সময় অন্নকূট হয়। এ 
স্থানের বিগ্রহ-- গোবর্ধন পতি শ্রীগোপাল দেব ( চৈ. চ. ২১৮২২ )। 

অন্থয় বিধি-__অভিধেয় দ্রঃ 

'অন্যকামী-_বিষয় ভোগ আকাজ্ষাকারী। জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, ইহা 
ভুলিয়া কোন কুষ্ণভক্ত বিষয় সুখ আকাজ্ষা করিলে কুষ্ণ স্থচরণ|মূত দিয়া তাহার 
বিষয় সখ ছাডাইয়া থাকেন ( চৈ. চ. ২1২২২৪-২৭ )। 
ভন্যয নিরপেক্ষ বিধি অভিধেয় দ্রঃ । 
জন্যোষ্টে--পরম্পর (চৈ চ. ১1818৪৯)। 

অআপত্তিত- নিষম ভঙ্গ না করিয়া (চৈ চ. ১১০৯৯ )। 

পবর্গ-১. মোক্ষ ; মুক্ত (চৈ চ. ১১২৯ গ্লোঃ)5 ২, “বাস্থদেবেহনন্য নিমিত্ত 
ভক্তি যোগ লক্ষণঃ”__অর্থ/ৎ বানুদেবের প্রতি ফলাভিসন্ধিশূন্য ভক্তিযোগই 
অপবর্গের লক্ষণ ('ভাঃ £।১৯।১৯ ); ৩. আত্তান্থিকী দুঃখ নিবুত্তি; ৪. প্রীতি 
(ভাঃ ১০।৫১1৫৫ )) ৫. নাশক (ভাঃ ১৭২২) ৬, অন্ত (ভাঃ ৫1১৪1২৯)) 
৭. নিদিষ্ট দেশে ও কালে কার্ধের সমাপ্তি ও ফললাভ ( হরি ৪1১০৯ )। 

পরশ--গ্রা, অপরের স্পর্শ হীন'ভাবে ( চৈ. চ. ১1১০।১৪০)। 
অপরাধ-_অপগত হয় রাধ (সন্তোষ) যাহা হইতে। দোষ; পাপ। 
অপরাধ তিন প্রকার, যথা--সেখাপরধ, নাম[পরাধ ও বৈধ্ব অপরাধ । 
অপরাবিদ্তা-১. নিক বিস্তা ) ২* অবিদ্তা ; ৩. বেদ ও বেদাঙ্গ অপরাবিদ্যা। 
উপনিষদ পরাবিষ্ঞ।--“যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে”,_-(সুগক) যাহা দ্বার সেই 
অক্ষর-্রন্ধকে জানা যায়। 
অপরাশক্তি__ শক্তি দ্রঃ । 
অপন্মৃতি-_ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ । 
অপাণি পাদশ্রঃতি-_'অপাণি পাদো জবনো গৃহীতা, পশ্ঠত্যচন্তুঃ স 
শণেোত্যকর্ণ»-_অর্থাৎ ব্রদ্ষের হস্ত নাই, কিন্তু গ্রহণ করিতে পারেন, পদ নাই তবু 
বেগে ধাবিত হইতে পারেন, চক্ষু নাই অথচ দর্শন করেন, কর্ণ নাই তথাপি শ্রবণ 
করেন,--এই সত্য যে শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে (5, চ. ২৬1১৪ ০-৪১)। 

ঘআপার--অনস্ত ( চৈ, চ. ১1১৬1৭৮ )। 

অপি--সম্ভাবনা ; প্রশ্ন) শঙ্কা) নিন্দা; সমুচ্চয়; যুক্ত পদার্থ; কামাচার 
( আপন ইচ্ছামত ) ক্রিয়া--বিশ্ব প্রকাশ ( চৈ, চ. ২।২৪।২০ ক্োঃ)। 

এসপুজরাবৃত্তি-_-অপুনর্জন্ন ; মোক্ষ (গী, ৫1১৭ )। 
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অপ্রকট-_গ্রকট দ্রেঃ। 
আব--গ্রা, এক্ষণে (চৈ. চ. ২৮১৫৬ )। 
অবগাহ সাধ-_গ্রা. সাধ মিটাইয়া অবগাহন ( চৈ, চ, ১১২৯২ )। 


অবগ্র--অনাবৃটি ; বৃষ্টির ব্যাঘাত ( চৈ. চ. ২১০১ শ্লোঃ )। 
অবজল্লপ__চিত্রজল্প দ্রঃ । 

অবজ্ান-_ প্রা. অবজ্ঞা ) উপেক্ষা ( চৈ, চ. ৩।৭।১০২)। 
বতংস-_-ভ্ষণ ; কর্ণভূষণ ; শিরোভৃষণ ; শ্রেষ্ট ( চৈ. চ. ২1৮1১৪০)। 


অবঙাঁর-হ্টিকার্ধের নিমিত ঈশ্বরের যে স্বরূপ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, তাহাকে 
অবতার বলে ( চৈ. চ. ২।২০।২২৭ )। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন--শ্ীহরির অবতার 
অসংখ্য (ভাঃ ১৩২৩) চৈ, চ. ২২৩।৩ শ্লোঃ)। তাহাদের মধ্যে প্রধান-_ 
অংশাবতার, পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বস্তরাবতার, যুগাবতার ও 
শক্তাবেশ অবতার। অংশাবতার--যে ভগব অবতারে এই্বর্ষ, মাধুর্য, কপা, 
তেজঃ প্রভৃতি নানাবিধ গণ বা শক্তির অল্প পরিমাণে অভিব্যক্তি হয় তাহাকে 
অংশ[ব্তার বলে। স্বয্নং রূপ হইত্তে অন্ভিন্ন হইলেও ইহাতে বিলাস শক্তির 
অপেক্ষাকৃত অল্প অভিবাক্তি থাকে। কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী এবং 
ক্ষীরোদশায়ী-এই তিন পুরুষ এবং মতস্ত কৃর্াদি অংশাবতার (চৈ. চ, 
১/১।৩৩)। পুরুষাবতার-_স্থষ্টি-স্থৃতি-প্রলয়ের কর্তা মহাবিষু। অবতারী । 
তাহার তিনটি পুরুষ রূপ আছে। প্রথম বূপ মহত্বত্বের স্য্টিকর্তা, প্রকৃতির বা 
সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ধামী--কারণার্ণবশায়ী সন্বর্ষণ, দ্বিতীয় কূপ ব্যষটি ব্রহ্মাণ্ডের 
অস্তর্ধামী গর্ভতোদকশায়ী প্রায় এবং তৃতীয় পুরুষ প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী 
ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ ( ল. ভা. যু. পূর্ব খণ্ড ২৯) চৈ, চ. ২২০৩১ গ্সোঃ) 
চৈ. চ. ২২০।২১৩-২১৭)। জীলাবতার-_-বিবিধ বৈচিত্র পরিপূর্ণ ও নিত্য 
নব নব উল্লাসতরঙ্গে তরঙ্গায়িত, ভগবানের স্বেচ্ছাধীন চেষ্টা ও কার্ধাদিকে 
'লীলা কহে। এরূপ নানা লীলা উদযাপনের জন্য ভগবান্‌ মহশ্ত, কৃর্ম, 
বরাহ, রামচন্দ্র, প্রভৃতি রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। ইহারা লীলাবতার । 
শ্বীঘদ্ভাগবতের মতে মত্ত) অশ্ব, কৃর্ম, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, রাম, পরশুরাম 
এবং বামন প্রভৃতি লীলাবতার (চৈ, চ. ২২০২১২-১৩$ ২৫৪-৫৬) 
চৈ, চ. ২২০1৪ গ্লোঃ$ ভাঃ ১০1২1৪০)। জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রে দশজন- 
অবত্তারের উল্লেখ আছে $ যথা-_মীন, কৃর্ম, শৃকর. নরহরি (নৃসিংহ ), বামন, 
ভগ (পরশুরাম ), রাম, হলধর (বলরাম ), বুদ্ধ ও কন্কি। জয়দেব ভাগবতের 
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অশ্ব ও হংসের উল্লেখ করেন নাই। চৈতন্য চরিতামৃত মতে কলিযুগে 
লীলাবতার নাই, এজন্য বিষ্তুর অপর নাম “ত্রিষুগ্ণ' । তিনি কলিতে স্বয়ংরূপে 
অবতীর্ণ হন (চৈ.চ. ২৬।৯৭-৯৮)। গুগাবভার- বিশ্বের টি, স্থিতি ও 
সংহারের জন্য রজঃ, সত্ব ও তমো! গুণের অধিষ্ঠাতৃরূপে ব্রন্ধা, বিষণ ও শিবের 
আবির্ভাব হয়; সেজন্য ইহাদিগকে গুণাবতার বলে (চৈ. চ. হ২০1২৪৯)। 
মন্বম্তরাবতার-_-প্রতি মন্বন্তরে একজন অবতার হন, তাহাকে মন্বস্তরাবতার 
বলে। ১৪টি মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন। এই একদিনে ১৪ জন মন্বস্তরাবতার 
অবতীর্ণ হন। যথা-স্থায়ন্ুব মন্বস্তরের অবতার যজ্ঞ, দ্ব(রো চিষের বিভু, ওত্তমের 
সত্যসেন, তামসের হরি, রৈবতের বৈকুঠ, চাক্ষুষের অজিত, বৈবস্বতের বামন, 
সাবণির সার্বভৌম, দক্ষ সাবণির খষভ, ব্রদ্ধ সাবির বিশ্বক সেন, ধর্ম সাবণির 
ধর্মসেতু, কদ্র সাবণির স্থধাম» দেব সাবণির যোগেশ্বর এবং ইন্দ্র সাবির 
অবতারের নাম বৃহস্তান্। বর্তমানে সপ্তম মন্বস্তর বৈবন্বত, সুতরাং বামন 
অবতারের কাল চলিয়াছে। ১০* দিব্য বৎসর ব্রহ্মার আযুক্ধাল। ব্রহ্মার 
জীবন মহাবিষ্ণুর এক শ্বাস সময় মাত্র। মহাবিষুর নিঃশ্বাসের অস্ত নাই। 
সুতরাং মন্বস্তরবতারও অনস্ত। মন্বম্তর দ্রঃ ( চৈ. চ. ২।২০।২৬৯-৭৮)। 
যুগাবতার-_গ্রতি যুগের অবতারকে যুগাবতার বলে। যুগভেদে যুগাবতারের 
বর্ণভেদ হয়। “কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্ুঃ সত্যযুগে হরি: । রক্তঃ শ্যামঃ 
ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্তায়াং ছ্বাপরে কলৌ।” ( ল. ভা. যুগাব-_-২৫ )। অর্থাৎ সত্য, 
ত্রেতা, দ্বাপর ও ক'ল যুগে যুগাবতারগণের বর্ণ সাধারণতঃ যথাক্রমে শুরু, 
রক্ত, শ্যাম ও কৃষ্ণ। কিন্ত মে দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ষ অবতীর্ণ হন, 
সেই ছ্বাপরের শ্ামবর্ণ যুগাবতার শ্রীরুষে প্রবিষ্ট হন এবং তাহার বর্ণ কুষ্ণবর্ণ 
হয়। ইহা বৈবন্বত মন্বস্তরের আষ্টাবিংশ চতুরু'গের দ্বাপরে ঘটিয়াছিল। তৎ 
পরবত্তী কলিতে শ্রীমন্মহা প্রভু অবতীর্ণ হন এবং কলিষুগের কৃষ্ণবর্ণ যু্গাবতার 
অহাপ্রভুতেই প্রবিষ্ট হইয়া পীতবর্ণ ধারণ করেন। যথা--“শুু রক্ত কৃষ্ণ পীত 
ক্রমে চারিবর্ণ। চারিবর্ণ ধরি কৃষ্ণ করায় যুগধর্ম ॥৮ ( চৈ, চ. ২/২০।২৮০ )| 
সত্যযুগের ধর্ম ধ্যান বা তপস্ঠা, ভ্রেতার যজ্ঞ, দ্বাপরের অর্চনা এলং কলির 
নামকীর্তন (ভাই ১২৩৫৫ )। শক্ত্যাবেশ অবভার-ঘে সকল মহত্তম 
জীব জনার্দনের স্বীয় জ্ঞান ও শক্তি গ্রভৃতির কলা বা অংশ দ্বারা আবি হন, 
তাহাদিগকে শক্খযাবেশ বা আবেশ অবতার বলে। শক্ত্যাবেশ অবতার 
অসংখ্য। ইহার] ছিবিধ__মুখ্য ও গৌণ । ধাহাতে সাক্ষাৎ শক্তির আবেশ, 
সাহাকে মুখ্য শক্ত্যাবেশ অবতার বলে। যেমনঃ সনকাদিতে জ্ানশক্তি, নারদে 
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ভক্তি শক্তি, ব্র্গায় হুটি শক্তি, অনস্তে ভূধারণ শক্তি, শেষে কৃষ্ণ সেবা শক্তি, 
পৃথুতে পালন শক্তি এবং পরশুরামের দুষ্ট বিনাশ শক্তির আবেশ। ইহারা মুখ্য 
শক্ত্যাবেশ অবতার । আর ধাহাতে শক্তির আভাসের আবেশ হয়, তাহাকে 
গৌণ শজযাবেশ অবভার বা বিভুতি বলে (ল, ভ.মূ.) পর্বধও ১১৮ 
চৈ, চ. ১1১।৩৩-৩৪১--২।২০।৩০৪-১০ ) গী, ১০।৪১-৪২ )। 

জবতরি- অবতরণ করিয়া (চৈ, চ. ১৪৩৫ )। অবভারী-_-অব্তার কর্তা 
(চৈ. চ. ১1৫1৬৭)। অবভারি-অবতীর্ম করাইয়া (চৈ. চ. ১1৪1২২৬)। 

অবধান-ৃষ্টি ( চৈ. চ. ১1৫।৫৭ )7 মনোযোগ ( চৈ. চ. ২১৫২৪৬)। 

অবধি- শেষ সীমা ; চরম উৎকর্ষ ( চৈ. চ. ১1৪1৪৩)। অধিগম দ্রঃ । 

জবধূত__১. সর্ব সংস্কার মুক্ত দন্ন্যাসী; সন্যাসাশ্রমী (শব কল্পদ্রম)। অবধৃত 
চারি প্রকার- ব্র্ধাবধৃত, শৈবাবধৃত, কুলাবধৃত ও বীরাবধৃত। সর্বশ্রেষ্ 
অবধূতকে পরমহংস বলে ( চৈ. চ. ২৩৮২) ২. পাগল, বিক্ষিপ্ত ( চৈ, চ. 
২২১১৩ )। 

অবন্তী-_বর্তমান উজ্জয়িনী। সিপ্রাতীরে অবস্থিত। মালব দেশের ও এ 
দেশের রাজধানীর নাম। কৃষ্ণ বলরামের অধ্যাপক সান্দীপন মুনির বাসস্থান । 

অবসর- হুখোগ ( চৈ, চ* অ৩।১৬ )) অবকাশ ( চৈ, চ. ২১৫৮১ )। 

অবলাদ-_দ্বিধা ( চৈ. চ. ১৭৬১ )$ অবগন্ধতা ( চৈ চ. ২1২৩২ )। 

অবস্থ+ দুরবস্থা ; কষ্ট ( চৈ, চ. ২২৪।১৭১ )। 

অবহি--গ্রা, এক্ষণই ( চৈ. চ, ২।১৮1১৬০)। 

অআবহিখা।--ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ । 

অবিষ্তা ত্রিগুণাত্বিকা মায়া; মায়াজনিত অজ্ঞান ( চৈ, চ. ২২৪৪৬ )। 
পাতগ্রলে অবিদ্ঠার পঞ্চপর্ব এই প্রকারে উক্ত হইয়াছে; যথা__-অবিষ্ঠা, অন্মিতা, 
রাগ, ছেষ ও অভিনিবেশ। 

অবিস্ুষ্ট বিধেম়াংশ- কোন বাক্যে বিধেয়াংশ প্রাধান্তর্ূপে বণিত না হইলে 
তাহাকে অলঙ্কার শাস্ত্রে অবিস্থ্ট বিধেয়াংশ দোষ বলে (5, চ. ১1২৭৩. 
১১৬৫২) অন্ুবাদ দ্রঃ। 

অব্যয়-ব্যয়হীন, কষযনশূন্য (গীঃ ২।২১)) বেদমূল, অক্ষয় ফলবান ; অবিনাশী 
(গীঃ ৪1১ )। 

অব্যন্ত- ইন্্রিয়ের অগোচর (গীঃ ৮২১) প্রজাপতির নিজ্রাবস্থা-_-শঙ্কর 
(গীঃ ৮১৮)) প্রপঞ্চাতীত--শ্রীধর ; অগ্রকাশ-_শঙ্বর (গীঃ ৭২৪) উৎপত্তি- 
বিনাশরহিত ( ভা ৩২৬।১০ )। 
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ন্তব- মোক্ষ ( চৈ. চ. ২।৯।২৫ ্োঃ ) প্রলয়, বিনাশ, জন্ম রহিত। 
অভাগিয়া--প্রা, হতভাগা (চৈ. চ. ২।৮1২১৩)। 

অভিক্রম নাশ-_আরভের নাশ (গীঃ ২।৪* )। 

অভিচার-অন্যের অনিষ্ট বা নিজের ইষ্ট সাধনের জন্য তক্ত্োক্ত প্রক্রিয়া 
বিশেষ । 

অভিজল্প__চিত্রজল্ল দ্রঃ । 

অভিধা-_১. শব্দের যে শক্তি দ্বারা তাহার প্রধান অর্থের বোধ হয় তাহাকে 
অভিধা বলে; শব্দের অর্থবোধক শক্তি ( চৈ, চ, ১1৭1১০৩, ১২৪ )-_২1৬১২৬)। 
২. নাম, সংজ্ঞা, উপাধি। অনিথাবৃত্তি_মুখ্যাবৃত্তি। অভিথধান-_-শবকোষ | 

অভিধেয়-কর্তব্য, নামধারী, বাচা । আঅভিধেয় তত্ব--অভীঈ বস্ত প্রাপ্তির 
উপায়। ব্রহ্মবস্ত লাভের উপায় বা উপাসন] পদ্ধতি চারিটি ) যথা-_কর্ম, যোগ, 
জ্ঞান ও ভক্তি। ইহাদের মধ্যে সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য উপায় নির্ণয়ে গাচটি 
বিধি শাস্ত্রে আছে । যথা--১, তন্বন বিধি অর্থাৎ উপায়টি সম্বন্ধে শাস্- 
নির্দেশ আছে কি-না ; ২, ব্যতিরেক বিধি_-অর্থাৎ ইহ] ব্যতিরেকে হয় না 
এরূপ কি-না; ৩. অন্য নিরপেক্ষ বিধি--অর্থাৎ অন্য উপায়ের সাহচর্য 
প্রয়োজন কি-না; সার্ধাত্রকতা_ অর্থাৎ সবত্র প্রযোজ্য কি-না) এবং ৫, 
সদ্াভন্তৃ--অর্থাৎ সব সময়ে প্রযোজা কি-না। কর্ম মার্গের অভিধেষত নাই, 
কারণ কর্মদ্বারা ন্বর্গাদি লা করিলে পুণাক্ষয়ে আবার মর্তে আগমন করিতে 
হয়। বথা--“ক্ষীণে পুণ্য মর্তালোক" বিশস্থি (গীত ৯২১) প্লিবাহোতে 
অনা যজ্ঞরূপা,_-(মুগ্ডক ১২৭ )। যোগমার্গ ওজ্ঞানমার্গ অভিধেয় হইলেও 
শ্রেষ্ঠ অভিধেয় নহে । কারণ এইসব মার্গ ভক্তির উপর নির্ভরশীল । সুতরাং 
ভক্তিই শ্রেষ্ঠ অভিধেয় ( চৈ. চ. ১।৭1১৩৫১ ২।২০।১০৯-১০১ ২।২২1৩-৪ )। 

বেদ শাস্ত্র কহে-_সম্বন্ধ, অভিধেয় প্রয়োজন । কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ, ভক্তি প্রাত্যের 
সাধন ॥ অভিধেয় নাম ভক্তি, প্রেম প্রয়োজন । (চৈ. চ, ২।২০,১০৯-১৯ )। 
অর্থাৎ বেদে সন্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ব বণিত হইয়াছে । সন্বদ্ধ_- 
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, অভিধেয়--সাধন ভক্তি এবং প্রয়োজন প্রেম । 

অন্ভিমান--১. দন্ত, অহঙ্কার; ২. বহু রম্ণীয় বস্ত থাকিলেও ইহাই আমার 
চাই'--এরপ নিশ্য়করণকে অভিমান বলে। মমতাময় বস্ততে অনন্য 
মমতাময় সন্থল্প। 

অভিরাম- _হুন্দর, রমণীয় ( চৈ, চ. ২২1২৪ )। 

অভিরাম ঠাকুর--রামদাস অভিরাম দ্রঃ । 
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'অআভিলাষ--১. প্রিয়জনের সঙ্গলাভার্থ ব্যবসায় (চৈ. চ* ২১৪1১৭১)$ 
২, ইচ্ছা, বাঞছা, স্পৃহা । 

অনভিপার-মিলনাভিলাষে নায়ক নায়িকার সক্কেত স্থানে গমন। 
অভিসারিকা গ্রণয়ীর জন্য সঙ্কেত স্থানে গমনকারিণী নারী ( উ. নী 
নায়িকা ভেদ--৩৯,) | 

অভ্ভাজ মর্দনি-__তৈলাদি দ্বারা অঙ্গমর্দন | এ. ও 
অভ্যাস যোগ--সকল বিষয় হইতে চিত্তকে সমাহৃত করিয়া কোন দেবতার 
মানস মৃতি বা প্রতিমাদির আলম্বনে পুনঃ পুনঃ উহাতে চিত্ত নিবেশ 
করার নাম অভ্যাস যোগ । চিত্তবৃত্তি নিরোধের সাধন (গী, ১২।৯)। 
অমর্ষ--১. অসহিষুতা, ক্রোধ; ২. ক্রোধী, ব্যভিচারী ভাব ভ্ঃ। 
অমূর্ত-_১. নিরাকার) ২. ভগবৎ শক্তি সমূহের ছুইরূপে স্থিতি। শক্তিরূপে 
অমূর্ত এবং শক্তির অধিষ্টাত্রী রূপে মুর্ত। ( চৈ. চ. ১৪1৫২, ৫৫)। 

অমেধ্য--অপবিত্র ( ৮. চ. ২৯1৪৯) । 

অমোঘ--১. অব্যর্থ; সার্থক; ২, সার্বভৌম ভট্রাচার্ধের জামাতা; কন্তা 
যাঠীর বর। ইনি ভোজন কালে মহাপ্রভুর নিন্দা করায় সার্বভৌম কর্তৃক গৃহ 
হইতে বিতাড়িত হন। পরে বিস্থচিকা রোগে আক্রান্ত হইলে মহাপ্রভুর 
কুপায় রক্ষা পান এবং কৃষ্ণ প্রেম লাভ করিয়া মহাপ্রভুর ভক্ত মধ্যে গণ্য হন 
( চৈ, চ. ২১৫।২৪২-৯০ )। 

অমৃত লিঙ্গশিব-_কাবেরী তীরের বিগ্রহ বিশেষ । শ্রীচৈতন্ত এই বিগ্রহ 
দর্শন করিয়াছিলেন ( চৈ. চ ২৯৭০ )। 

অন্বথরস--প্রা, আপোষ ( চৈ. চ. ৩৬৩৩ )। 

অন্বুরুহ-_-পন্ম (ভাঃ ১০।৩১/১৯) চৈ চ. ১৪1২৬ শ্লোঃ)। 

অন্ভুয়। মুলুক-বর্ধমান জেলার কালনার সংলগ্ন গ্রাম অশ্বিকা। বর্তমান 
প্যারীগঞ্জ। এখানে নকুল ব্রহ্মচারীর শ্রীপাট ছিল ( চৈ. চ. ৩২১৫ )। 

অচ্কু লিঙ্গ ঘাট-_-২৪ পরগনার ছত্রভোগে গঙ্গার ঘাট । এখন গঙ্গা বহুদূরে 
সরিয়া গিয়াছেন। 

জঙ্গি, অচি-_অগ্নিশিখা (ভাঃ ১১।১৪।১৯ ) চৈ, চ. ২১৪১৮ শ্লোঃ)। 
অর্থ- ১. ধন, সম্পত্তি; ২. প্রয়োজন, হেতু; ৩. দ্বিতীয় পুরুষার্থ, কাম্য বা 
প্রয়োজনীয় বস্ত। অর্থবাদ্--অতিরৰ্ধিত প্রশংস বাকা ( চৈ, চ, ১১৭৬৮ )। 
ভর্থালঙ্কার-_- অলঙ্কার শাস্ত্রে ব্যবহৃত উপমা, বিরোধাভাস, অনুমান প্রভৃতি ৷ 

'অর্থার্থী-_আর্ড ত্ঃ। 
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অর্ধকুক্ক,টা স্যাম্স-_কুকুটার পশ্চান্তাগ ডি্ব প্রসব করে বলিয়া পূর্বার্ধ কাটিয়া 
আহার করিয়া পশ্চান্তাগ রাখিয়া দিলে সেই পশ্চান্তাগ আর ডিম্ব গ্রসব করে 
না। উভয়ই নষ্ট হয়। «কোন একটা প্রমাণের সমগ্র অংশ গ্রহণ ব্যতীত 
যেখানে কোন সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে না, সেস্থানে এক অংশ বাদ দিয়! 
অপর অংশ গ্রহণ করিলে তাহাকে 'অর্ধকুকুটা নায়” বলে। ইহার ভ্বারা কোনও 
সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে ন11” (ডঃ নাথের টীকা, চৈ, চ. ১1৫1১৫৪ ), 

অধরথ--মহারথ দ্রঃ। 

জঅর্পিল-_অর্পণ করিল ( চৈ, চ. ২1৪৬৪) 

ভর্ভক--বালক (ভাঃ ১০।৩৭।১৯ ; চৈ, চ. ৩১৯।৩ শ্পোই )। 

অয়ন- আশ্রয় ( চৈ. চ. ১২1২০ )। 

জলক্কার-- ১. ধাতু নিগিত ভূষণ; ২. কাব্য শাস্ত্রে শব্বাথের শোভাবিধায়ক 
রসের উপকার ক অন্ুপ্রাস উপমাদি ; ৩. নায়িকাদের যৌবন কালে কাস্তের 
প্রতি অভিনিবেশ বশতঃ সব্বগ্তণ জনিত ভাব বিকার, ( চৈ, চ, ২1৮।১৩৫-১৩৬, 
২।২৪।১৬৩-৬৪ )। ইহা বিংশতি প্রকার, অঙ্গজ, অযতুজ ও হ্বভাবজ ভেদে 
জ্রিবিধ। গন্জজ-- অলঙ্কার তিনটি, যথা--হাব, ভাব, হেলা । অযত্ুজ 
অলঙ্কার সাতটি, যথা-_শে(ভা, কাস্তি, দীপ্চি, মাধুর্ধ, প্রগল্ভতা।, ওদার্ধ ও 
ধৈর্ধ্য। শ্বভাবজ অলঙ্কার দশটি, যথ1-- লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, 
কিলকিঞ্িত, সোটায়িত, কুট্রামিত, বিব্বোক, ললিত ও বিকৃত । 


ভাব-শক্গার রসে নিধিকার চিত্তে রতি নামক স্থায়ী ভাবের প্রাছুর্তাবে 
চিত্তের প্রথম বিকার । 


ভাব-নায়িকার গ্রীবার বক্রতা, জ নেত্রাদির বিকাশ, 'ভাব' অপেক্ষা কিঞ্চিৎ 
অধিক প্রকাশ পাইলে তাহাকে “হাব? বলে। 

ছেলা--যে অবস্থায় নায়িকার হাবের বিকাশ স্পষ্ট রূপে শৃঙ্গার সূচক হয়, 
তাহাকে “হেলা” বলে। 

শোস্তা--রূপ ও ভোগাদি দ্বার অঙ্গের বিভৃষণ। 

কাস্তি-কন্দ্পের তৃপ্তি জনিত উজ্জল শোভার নাম “কাস্তিঃ। 

দ্ীঞ্চি__বধস, ভোগ, দেশ, কাল ও গুণাদি দ্বারা 'কাস্তি' অতিশয় প্রকাশ 
পাইলে তাহাকে “দীপ্তি বলে। 

ন্াধুর্--সর্বাবস্থায় চেষ্টার মনোহারিত্বের নাম "মাধুর্য? । 

প্রগল্ভতা।--সন্ভোগ বিষয়ে নিঃশহষত্। 


৮ ৃ 
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ওঁলার্ব--সর্বাবস্থায় বিনয় প্রদর্শন | 

ধৈর্য--উন্নত অবস্থায় চিত্তের স্থিরতা] 
জীলা--রমণীয় বেশ ও ক্রিয়া ছারা প্রিয়ের অনুকরণ । 
বিলাস--প্রিয় সঙ্গে হঠাৎ মিলনে নায়িকার গতি, স্থান ও আমন, এবং. 
মুখ ও নেত্রাদির ভঙ্গী ও ক্রিয়াদির তাৎকালিক বৈশিষ্ট্য । 

( চৈ, চ. ২১৪৭৮-৯ শ্লোঃ ) 
বিচ্ছিত্তি--যে বেশ রচন] অল্প হইয়াও দেহ কুস্তির পুষ্টি সাধক। 
বিজ্রম__বল্লভ সমীপে অভিপার কালে প্রবল মদনাবেগবশতঃ হারমাল্য, ভূষণ 
প্রভৃতির স্থান .বিপর্যয়। 
কিল কিঞ্চিত__হর্ধ হেতু গর্ব, অভিলাষ, রোদন, ঈষৎ হান্ত, অন্ুয়াঃ ভয়, 
ক্রোধ এই সাত ভাবের যুগপৎ প্রাকট্য ( চৈ, চ. ২1১৪।৬-৭ শ্লোঃ)। 
সোট্টান্সিত-_-কান্তের স্মরণে ও বার্তাদি শ্রবণে স্থায়ী রতির ভাবনা বশতঃ 
হৃদয়ে অভিলাষের প্রাকট্য। 
কুট্টমিত--নায়ক নায়িকার বক্ষ অধরাদি স্পর্শ করিলে নায়িকার হৃদয়ে 
আনন্দ হইলেও সম্ত্রম ব্শতঃ বাহিরে ব্যধিতব্ৎ ক্রোধ প্রকাশ 
( চৈ. চ, ২1১৪।১২ গ্লোঃ)। 
বিবেবাক--গর্ব ব মানবশতঃ কাস্তের প্রতি বা কাস্তদত্ত দ্রব্যের প্রতি অনাদর । 
লঙ্িত-_অঙ্গ সকলের বিন্যাস ভঙ্গী, সৌকুমার্ধ ও ভ্রবিক্ষেপের মনোহারিত্ব 
প্রকাশক ভাব বিশেষ ( চৈ. চ. ২1১৪।১০-১১ শ্লোঃ )। বিকৃত - লজ্জা, মান, 
ঈরধ্যাদি বশতঃ যে স্থলে বিবক্ষিত বিষয় প্রকাশিত হয় না, কিন্তু যাহ] চেষ্টা ছারা 
প্রকাশ পায়, তাহাকে বিরত বলে। (উ. নী. অন্ুভাব প্রকরণ, ৫৭-৭৯ )। 

জলম্পট--অনাসক্ত ( চৈ. চ.. ১1১৩।১১৬ )। 

জঙ্গস--আগ্রহের অভাব ( চৈ. চ. ১২।৯৯)। 

ভঙগাত---জলস্ত কাষ্ঠ ( চৈ. চ. ২১৩।৭৭ )। 

ভশ্রঃ--সাত্বিক ভাব দঃ । 

জাষ্ট ধাতু-_হণ, রোপ্য, তাত্র, লৌহ, দস্তা, পারদ, সীসা ও রাং। 

অষ্ট নায়িকা--( রসশাস্ত্রে) অভিমারিকা, বাসক সঙ্জা, উৎকতিতা, বিগ্রলবা, 
খত্ডিতা, কলহাস্তরিতা, হ্বাধীনভর্তৃকা ও গ্রোিতভর্তৃকা । 

জট হর্গ_ববর্গ বর ৃ 

জষ্টু বন্ৃ--গঙ্গা হইতে উৎপন্ন অষ্ট গণদেবতা, যথা--আপ, এব, সোম, ধর 
(বিষু॥ অনিল, অনল, প্রত্য' ও প্রভাস-_বহ্িপুত্লাপ। পজ্গাবান্‌ বলা 
পাবকঃ”স-(গী, ১০২৩)। 
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অষ্টম অন্ু__সাবনদি। 

ভষ্টু স্থী--ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকবল্িকা, তুঙ্গভদ্রা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী 
ও স্ুদেবী । ইহারা শ্রীরাধিকার অষ্ট সখী । 

অষ্টাজ গ্রণাম-বাহুযুগল, চরণযুগল, জানুযুগল, বক্ষঃ, শিরোদেশ, দৃষ্টি, মন 
ও বচন--এই অস্টাঙ্গ ছার! গ্রণতি। 

অষ্টাদশ পুরাণ ত্রদ্ষ, পন, বিষণ, শিব, লিঙ্গ, গরুড, নারদীয়, ভাগবত, অগ্নি, 
বন্দ, ভবিষ্থু, ব্রদ্ধবৈবর্ত, মার্কণডয়, বামন, বরাহ, মত্ত, কৃর্ম ও ব্রদ্ধাণ্ড। 

ঘষ্টাদশ সিদ্ধি--১. অনিম! (শিলার মধ্যেও প্রবেশযোগ্য ক্ষুত্রতা )$ ২. 
লধিমা! (দেহকে হাল্কাকরণ, ইহাতে হূর্ধরশ্মি ধরিয়াও উপ্ররে আরোহণ 
করা যায়); ৩, মহিমা (দেহকে পর্বতের মত বৃহৎকরণ )$ ৪. প্রাপ্তি 
(যাহাতে অঙ্গুলি দ্বারাও চন্দ্রকে স্পর্শ করা যায়); ৫. প্রাকাম্য ( শ্রুত, দুষ্ট ও 
দর্শনযোগ্য বিষয়ে ভোগ ও দর্শনের সামর্থ্য); ৬. ঈশিতা (অন্ত জীবে 
নিজের শক্তি সঞ্চার); ৭, বশিতা (ভোগ বিষয়ে সঙ্গহীনতা ); ৮. 
কামাবশায়িত। ( ইচ্ছার চরম সীমায় গমন); ৯. ক্ষুৎ পিপাপাদি রাহিত্য ; 
১০, দূর শ্রবণ ; ১১. দুর দর্শন; ১২, মনোজব (মনের মত ত্রুত গতিতে 
দেহকে চালনা) ১৩, কামরূপতা। (অভিলধিত রূপ ধারণ )7) ১৪, 
পরকায় পরিবেশ (পরের শরীরে নিজের হুক্ম দেহকে প্রবেশ করানে। )$ ১৫, 
ইচ্ছা মৃত্যু; ১৬. দেবক্রীড়া প্রাপ্ত (দেবতাদের ন্যায় অপ.সরাদের সহিত 
ক্রীড়া); ১৭. সঙ্বল্লান্নবূপ সিদ্ধি ( সন্কপ্লিত বিষয় প্রাপ্তি); ১৮. -অগ্রতি- 
হতাজ্ঞতা ( আজ্ঞা বা গতি সকল সময়েই অপ্রতিহত রাখা )।-_ইহার প্রথম 
আটটি ভগবদাশ্রিত, পরের দশটি সত্বগুণের কার্ধ। অনিমা, লঘিমা ও মহিমা 
- দেহের সিদ্ধি। 

অষ্টদশাক্ষর অন্ত্র--শ্রীগোপীজন বল্পভ শ্রীরুষ্ণেরে মধুর ভাবাত্মক উপাসনার 
আঠার অক্ষরযুক্ত মন্ত্রাজ। 

অষ্টাপদ--ছর্ণ বি. মা. ১৬০ )। 

অষ্টাবিংশতি তস্ব-_ ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, শ্বভাব, স্থত্র, মহৎ, অহঙ্কার, মন, পঞ্চ- 
জ্ঞানেন্দরিয়, পঞ্চকর্মেন্জিয়, পঞ্চতন্মাজ্র ও পঞ্চ মহাভূত । 

জসনোর্ধ প্রেমে গ্রেমের সমকক্ষ বা উর্ধে আর কিছু নাই (চৈ.চ. 
১৪1১৯৪)। 

জসঙ জঙ্গ-__-যাহা সৎ নয়, তাহার সঙ্গ (সন্জ, ধাতু হুইতে সঙ্গ শব্ধ নিশ্পন্ন, 
সন্জ, অর্থ সাহচর্য, আসক্তি ), অতএব কৃষ্ণ ব্যতীত অন্ত বন্তর সাহ্চর্, বা অন্ত 
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বস্তুতে আসক্তিই অপৎ সঙ্গ । কিন্বা! সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান ব্যতীত অন্য কার্যাদির 
অনুষ্ঠান বা অন্য কার্যাদিতে আসক্তিকেও বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রে অসৎ সঙ্জ বলে। সৎ 
সঙ্গ__সতের সাহচর্য বা সতে আসক্তি । অস্ ধাতু হইতে সৎ শব নিপপন্ন। 
অস্‌ ধাতু অন্ত্যর্থে। স্থতরাং যিনি অনাদি কাল হইতে ছিলেন, আছেন ও 
থাকিবেন, তাহার সাহচর্ধ বা তাহাতে আসক্তিই সত্সঙ্গ। অতএব বৈষ্বীয় 
শাস্ত্রমতে শ্রীরুষ্ণের স্মরণ মনন ইত্যাদিই সৎ সঙ্গ । 

অস্তেম্স--মনে মনেও পরদ্রব্য অগ্রহণ (ভাঃ ১১1১৯।৩৩)। 

অহ্থিবল্লিকানুদলবীটিক।__অহিবল্পিকা অর্থাৎ পানের লতা, তাহার সুদল 
(হুদ্দর পত্র ) নিমিত বীটিক1 (খিলি); পানের খিলি ( গো. লী, মু. ৮৮) 
চৈ, চ. ৩১৬১০ ্লোঃ)। 

অহৈতুকী ভক্তি-_ভুক্তি (এঁহিক ও পারজ্র্িক সুখ শাস্তি, পঞ্চবিধ মুক্তি এবং 
অষ্টাদশ সিদ্ধি )--কামন] যে ভক্তির প্রবর্তক নহে, শ্রী প্রীতি কামনাই যে 
ভক্তির প্রবর্তক, তাহাই অহৈতৃকী ভক্তি । শুদ্ধাভক্তি। (চৈ, চ. ২২৪।২ গ্গোঃ, 
২২৪।২০-২২)। 

অহ্োবত- আহা (গী. ১৪৫)। 

অছোবল নৃপিংহ__দক্ষিণাত্যে কর্নুল জেলায় অবস্থিত স্ুপ্রসিদ্ধ শ্রীন্‌ সংহ বিগ্রহ 
( চৈ. চ. ২১1৯৭, ২।৯1১৪)। সি 


তলা 


আই--গ্রাঃ মাতা (চৈ. চ. ২৩১৪২ )+ যুঁই ফুল (চৈ. চ. ২১৪৬৩ )। 

আইটোট|-যৃ'ই ফুলের বাগান ; রমণীয় উদ্ভান। (চৈ, চ. ২1১৪।৬৩) ৮৯) 
৩১৫৭ )। 

আউটে--গ্রা, জাল দেয় ( চৈ. চ. ২।১৪।২০১ )। 

জবউল-_-গ্রা. আকুলতা (€ চৈ. চ. ৩১৯২০ )। 

আভউলাম্- প্রা. এলাইয়া পড়ে (চৈ. চ. ১1৮২০ )॥ বিশৃঙ্খল হইয়া! যায় 
( চৈ. চ. ৩১৭৪৩ )। 

আখরিয়া-_গ্রা. পুথি লেখক ( চৈ. চ. ১১০1৬৩ )। 

জাগম--সন্্র বিধি শাহ) বৃহদ্‌ গৌতমীয়, ক্রমদীপিক! এবং নারদ পঞ্চ রাজাদি 
শাক; বেদাদি শা) তন্ত্র শান্। আগমাপাক্সিন--উতৎপত্তি ও বিনাশসঈীল 
(গী. ২১৪)। ্‌ ্‌ 

আখজ-স্গ্া. অগ্রগণা (চৈ, চ. ১৬1৪৪) । 
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আগে গ্রা. পুর্বে ( চৈ. চ. ১1১৪।৩০)) পরে, ভবিষ্ততে (চৈ, চ, ২1১৬৯) 
অগ্রে, সন্মুথে (চৈ. চ. ১1৫1১৮৭ ) ১ অগ্রে, তুলনায় (চৈ, চ. ১1৭৯৩ )। 
আগেত--পরে, পরবর্তী কালে (চৈ. চ. ৩৩১৩৬) । আগে ছৈল।_- 
অগ্রসর হইলেন ( চৈ. চ. ৩৪1১৮ )। র 

আগুবাড়ি--গ্রা. অগ্রসর করিয়া ( চৈ, চ. ২১৬1৪০ )। 

জালটিয়া'পাত--গ্রা. অখণ্ড কলাপাত্া ( চৈ. চ. ২৩1৪০ )। 

আঙ্গিনাঁ-গ্রা, অঙ্গন, উঠান ( চৈ. চ. ৩1১২১১৮)। 

আলিরস- দেবগুরু বৃহস্পতি । 

আচন্ষিত্ে_-প্রা, হঠাৎ ( চৈ, চ. ৩১1৪২ )। 

আচরি- গ্রা. আচরণ করিয়া (চৈ. চ. ১81৩৭) আচরিয়েআচরণ 
করি ( চৈ. চ. ২৯২৪৮ )। 

আঁচিল--প্রা. কাপড়ের শেষ প্রান্ত ( চৈ, চ. ৩1৯৩৮ )। 

আচার্য নিধি--শ্রীচৈতন্যের বিশেষ ভক্ত । প্রতি বৎসর রথ যাত্রা উপলক্ষে 
প্রভুকে দর্শনের জন্ত নীলাচলে যাইতেন এবং গুণ্ডিচা মার্জনাদিতে যোগ দিতেন 
( চৈ, চ. ২1১০1৮০, ৩1১০৩) 

আচার্য রত্ব-_চন্রশেখর আচার্য । শ্রীচৈতন্ত শখা। আদি নিবাস শ্রীহট্রে। 
বৈদিক শ্রেণীর ব্রাক্ষণ। ইনি নীলাম্বর চক্রবর্তীর এক কন্যা--শচীমাতার 
ভগিনীকে বিবাহ করেন। জগন্নাথ মিশরের মৃত্যুর পর ইনি শ্রীগোরাঙ্গের 
অভিভাবকম্বরূপ ছিলেন । ইনি কাটোয়ায় শ্রীগোরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ সময়ে 
অভিভাবকত্ব করেন। পরে মহাপ্রভুর ভক্ত হন। প্রতি বৎসর ইহাকে 
দর্শনের জন্য নীলাচলে যাইতেন । গৌরগণোদ্েশদীপিকার মতে পদ্ম-শঙ্খ- 
আদি নবনিধির একতম ( চৈ, চ, ১1১৩1৫৩$ ২1১০1৮০ )। 

আছয়_ প্রা. আছে (চৈ. চ. ২1৮৬৪ )। ছআছয়ে--আছে (চৈ, চ, 
১১৬৭৮) । 

আছাড় প্রা হঠাৎ মাটিতে পড়িয়া যাওয়া ( চৈ, চ. ২৩১৬০ )। 

আদুক--গ্রা. থাকুক ( চৈ. চ. ১৬1৯৩)। 

আঁ ছো--গ্রা, আছি (চৈ. চ. ২১৫1৫৩)। 

জাজজ্প -চিত্রজয় দ্র: । 

'আজা--গ্রা. মাতামহু (চৈ. চ. ৩৬১৯৩ )। 

আজাড়--প্রা, খালি (চৈ, চ, ৩/১০1৫৪ )। 

জান্কুক--প্রা. অন্তকার। 
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ছজ্য--ঘত। 

আটোপ- প্রা. হুঙ্কার গর্জন উল্লমন্ষনাদি। 

আঠার নাল।-_শ্রক্ষেত্রের একটি ক্ষুত্র নদী । ইহার উপরে পুরীর নিকটে 
একটি সেতুতে আঠারটি থিলান আছে। এজন্য ইহায় নাম আঠার নালা। 
এই সেতু পার হইয়া পুরীতে প্রবেশ করিতে হয়। 

আঠিয়। কলা- প্রা. বীচিকল। (চৈ, চ. ২1৩।৪০)। 

আড়ানী-_গ্রা. বড় পাতা ( চৈ. চ. ২১৫।১২২ )। 

জআড়ে- আড়ালে (চৈ, চ. ৩১৬1৩ ), তীরে, ঘাটে (চৈ, চ. ৩/১৪।১১০ )। 

আড়েল গ্রাম- গ্রয়াগে জিবেণী সঙ্গমের নিকটে যমুনার অপর তীরের একটি 
গ্রাম। ইহাতে বল্পভ ভট্ট বাস করিতেন । তিনি প্রয়াগ হইতে প্রভুকে এই 
গ্রামে ম্বগৃহে লইয়া গিয়াছিলেন ( চৈ, চ. ২১৯1৫৭,৭৬ )। 

আতত--সর্ব ব্যাপক (ভাঃ ১০।৩১।৯)। 

আততারী-“অগ্রিদো গরদশ্চৈব শঙ্বপাণির্ধধাপহঃ। ক্ষেদারাপহারী চ 
ষড়েতে আততায়িনঃ” ॥ অর্থাৎ গৃহদাহক, বিষদাতা, ভূমি, স্ত্রী | ধন অপহারক, 
শ্সপাণি--আততায়ী (গীঃ ১/৩৬)। 


আত্মবিদ্ভা--সংবিৎ (জ্ঞান ) শক্তির অভিব্যক্তি প্রাধান্ত লাভ করিলে, বিশুদ্ধ 
সত্বকে আত্মবিষ্তা। বলে। আত্মবিষ্ভার বৃত্তি দুইটি, জ্ঞান ও জ্ঞানের প্রবর্তক । 
ইহা হ্বারা উপাসকের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। অধ্যাত্ম বিদ্যা) পরমার্থ বিষ্যা 3 
ব্রহ্ম বিদ্যা । 


জাত্সধর্ম--যে সমন্ত ধর্মের সহিত জীবের শ্বরূপানথবদ্ধি কর্তব্যের সন্বপ্ধ আছে 
অথবা যে সমস্ত ধর্ম জীব ম্বরূপের অনুরূপ, তাহা আত্মধর্ম। জীব স্বরূপতঃ 
কৃষ্ণ দাস। হ্থতরাং শ্রীকষ্ের সেবা জীবের স্বরূপানুবদ্ধি কর্তব্য । 
আত্মঙ্গাথ-_নিজত্বে অঙ্গীকার ; হ্বকীয়ত্ব রূপে গ্রহণ ( চৈ. চ. ১1১1২ )। 
আত্!-ত্রদ, দেহ, মন, যত, ধুতি, বুদ্ধি ও শ্বভাব--(বিশ্বগ্রকাশ; চৈ. চ. 
২।১৪।৯)। আত্মারাম--আত্মাতে রমণ করেন যিনি (ভাঃ ১1৭১০ )। 
আল্মরতি--পরমাত্মাতে গ্রীত। আত্মতৃপ্ত__পরমাত্মাতে তৃপ্ত (গী. ৩)১৭ )1 
বান্বি কেশব--দাক্ষিণাত্যে পয়োবিনী নদী তীরে অবস্থিত বিগ্রহবিশেষ 
( চা. চ. ২৯২১৭ )। 


আদি চতুবুহ -ছ্বারকার বাস্থদেব, স্বর্ষণ, প্রছায় ও অনিরুদ্ধ; ইহারা অনস্ধ 
চত্যুব্হের় মূল ( চৈ. চ. ২২০।১৫৮)। 
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ঘআাদিঘেব--সর্ব প্রথম অবতার । ঈশ্বরের যে সমস্ত স্বরূপ হৃষ্টিকার্ধে ব্যাপৃত 
আছেন, তাহাদের মধ্যে কারণার্ণবশায়ী পুরুষই সর্বগ্রথম সৃষ্টি কার্য আর্ত 
করিয়াছিলেন, এজন্য ইহাকে আদিদেব বলে। 

বআদিবন্টা গ্রা. নেহ স্থচক গালি ( চৈ. চ. ৩১০।১১৩)। 

আদেৌ-- প্রথমে । ( চৈ, চ. ৩৫1৯৭ )। 

'আধথারশক্রি-বিশুদ্ধ সত্বে যখন সদ্ধিনী শক্তির (সত্বাবিষয়ক শক্তির ) 
অভিব্যক্তি গ্রাধান্ত লাভ করে, তখন তাহাকে আধার শক্তি বলে। 

আধিদৈবিক--অধিদেব+ইক্‌ নিবারণার্থে। দৈবজাত; অতিবাত, অতি- 
বুষটি, বজপাত প্রভৃতি দৈব উৎপাতজনিত্ত (বিপদ, দুঃখ )। জ্িতাপ ত্রঃ। 

'আধিভৌতিক--অধিভূত-+ইক্‌ জাতার্থে। প্রাণী হইতে সংঘটিত, জন্ত 
হইতে উৎপন্ন, ভূতাধীন ; (সাংখ্যমতে ) জরায়ুজ, অওজ, স্বেদজ ও উত্তিজ্জঞ-_ 
এই চতুধিধ জীবজাত (বিপদ, ছুঃখ )। ত্রিতাপ দ্রঃ । 

আধ্যাত্মিক-_অধ্যাত্ম +ইক্‌ ভাবার্ধে, সন্বন্ধার্থে। আত্ম সংক্রান্ত, আত্ম হইতে 
জাত (বিপদ, দুঃখ )। ব্রহ্মবিষয়ক, ঈশ্বরসংক্রাস্ত ৷ ত্রিতাপ দ্রঃ। 

আন- প্রা. অন্ত (চৈ. চ. ১১1৩৮) 7 অন্যথা ( চৈ. চ, ১1৫1২০১)। আনের- 
অন্তের ( চৈ, চ. ৩২০১৯ )। 

আনন--১. প্রা. আনয়ন করা ( চৈ. চ. ৩১৮৬৯ )$ ২, বদন, মুখ । 

আনহু--লইয়। আস (চৈ. চ. ৩২1১০২ )। 


আবরণ-_১. পাহারা (চৈ, চ. ২১৬।২৪২ )) ২, বেড়া বা! গ্রাচীর ( চৈ, চ. 
২।১৯।১৩৯ )) ৩. আচ্ছাদন । 


আঁবর্ত-_ঘূর্ণীপাক ( চৈ: চ. ২1২৫।২৩১) | 


'আবির্ভাব-১. প্রকাশ, উদয়? ২, যানাদির সাহায্য ব্যতীত, কোন 
লৌফিক উপায়ে না গিয়া অন্ত কোন স্থানে আত্মপ্রকাশ ( চৈ. চ. ৩২1৩) । 
'আধেগ--উৎকঠা ৷ ব্যাভিচারী ভাব ভ্রঃ | 


আসাবেশ-_অধিষান, ভর । আবেশ অবতার -জনার্দনের দ্বীয় জান ও শক্তি 
প্রভৃতির অংশ ছারা আবিষ্ট মহত্বম জীব। শঙক্ত্যাবেশ অবতার দ্রঃ । ( চৈ, চ. 
১1১1৩১-৩৪ )1 '্যব্রেকৈক শক্তি সঞ্চার মাত্রং স আবেশঃ;) যথা-- 
ব্যাসাদয়:-_ চক্রবর্তী । ধাহাতে এক একটি মাত্র শক্তির সঞ্চার হয় তাহাকে 
আবেশ কছে, যেমন--ব্যাসাদি | 
জাভাস--অভিগ্রা়? উপক্রমণিক] ( চৈ, চ. ১1৪1৩ )। 


২৪ সংক্ষিপ্ত বৈষঝব অভিধান 


আমুখ-_নাটকের প্রস্তাবনা (চৈ. চ. ৩১।১১৮)। আমুখ বীর্থী--নাটকের 
ভারতী বৃত্তির বীথী নামক অঙ্গ। অঙ্গ দঃ ( চৈ. চ. ৩1১।১৩৬)। 
আয়াম-- দৈর্ঘ্য (চৈ, চ. ১৫1৮১ )। 

আরাৎ-নিকটে (চৈ. চ, ২1১৩।৯ শ্লোঃ )। 

'আশরাম--১. বাগান ; উপবন (৮, চ, ১1৫1১০৬, ২১৩।১৯৬)7 ২, আনন্দ, 
সখ) ৩ আরোগা। 

আরিট গ্রাম--অরিষ্ট গ্রাম ; মথুরা মণ্ডলের অন্তর্গত গোবর্ধনে অবস্থিত। এই 
স্থানে শরীক অরিষ্টান্থুর বধ লীলা করিয়াছিলেন । শ্রীশ্রীষ্টামকু্ রাধাকুণ্ড এই 
গ্রামে অবস্থিত ( চৈ, চ. ২।১৮২-৩)। 

আরিঙ্দ।-প্রা, খাজানার টাক! বহনকারী ( চৈ. চ, ৩৩১৭৮ )। 
আরোপণ--রোপণ ( চৈ. চ. ২১৯।১৩৪ )। 

আর্ত- আর্ত, জিজ্াহু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী--এই চারি প্রকার হুকৃতীলোক 
ভগবান্‌কে ভজন করেন (গীঃ ৭১৬)। দআর্ত-_রোগাদি দ্বারা অভিভূত . 
বা ভয়ে ভীত ব্যক্তি। অর্থার্থী_ধনকামী, অর্থলিপ্প, সিদ্ধিকামী। 
জিজ্ঞান্্ু-_-আত্ঙ্ঞানেচ্ছু, ভগবৎ তত্ব জনে ইচ্ছুক। জিজ্ঞাস অবস্থা ভেদে 
আর্ত ও অর্থার্থী হইতে পারেন। যেমন ভগব্দ্‌ বিরহে আর্ত, ভগবৎ কৃপা 
অভিলাষে অর্থার্থ। জ্্ঞ।নী--আত্মবিৎ, ভগবৎ তত্ববিৎ। জ্ঞানী সর্বত্ 
ভগবানের রূপ দর্শন করেন । ইনি নিষ্ভতাম। আর্ত, জিজ্ঞান্থু ও অর্থার্থী সকাম। 
কিন্তু যখন আর্ত প্রেমের দৃষ্টিতে, জিজ্ঞান্থ জানের দিতে আর অর্থাথী সকলের 
কল্যাণ দৃষ্টিতে সমগ্র ক্রিয়া দর্শন করেন, তখন তীহীরা নিষ্কাম। 

আর্ধ--পৃূজনীয় (চৈ. চ. ১৬1১০৪)। আর্ষপথ--সৎপথ ( চৈ. চ, ১181১৪৪)। 
আঙবাটা--গ্রা. পিকদানী ( চৈ, চ, ৩১৬1১২৩)। 

আলম্বন--১,. আশ্রয়) ২, আধার; ৩, গতি; ৪. রত্যাদির যোগ্য 
( উদ্দীপন, অস্থভাব এবং বাভিচারী ভাবেরও ) বিষয় রূপে -শ্রীকষ্ণকে এবং আশ্রয় 
রূপে ভক্তগণকে “আলম্বন” বলে। যাহার উদ্দেস্তটে রতি প্রবৃত্ত হয় তাহাকে 
“বিষয় এবং রতির আধারকে আশ্রয় বলে। বিভাব ভ্রঃ। 
আলন্য--জড়তা | ব্যাভিচারী ভাব দ্রঃ । 

আলাত জঙ্গাত্ত--জলম্ত অঙ্গার । | 
ঘআলালদাথ--পুরী হইতে ১৪1১৫ মাইল দূরে । শ্রীজগন্পাথের অনবসরে 


মহাপ্রভু আলালনাথে গিয়া থাকিতেন। সেখানকার বিগ্রহের নামও আলাল- 
নাথ । ( চৈ. চ. ২৭1৭৪ )। 
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'আলী--সখী ( 66. চ. ১১1১৬ শ্গোঃ)। 

আলোম্ার--মগ্ন বা ভাবমগ্ন। দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন বৈষ্বগণ। প্রাচীন 
কালে দ্বাদশ আলোয়ার দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন৷ যথা_-১, 
পয়োছৈ বা সরোযোগী, ২. পুদত্ত বা ভূত যোগী, ৩. পেয় বা মহৎ যোগী, 
৪, তিরুমড়িশৈ বা ভক্তিসার, ৫. নম্ম বা শঠ কোপ, ৬, মধুর কবি, ৭, 
কুলশেখর, ৮. তিরঞ্পীন বা যোশিবাহন, ৯, পেরিয় বা বিষুঃচিত্ত,। ১০, 
অগ্ডাল বা গোদা, ইনি গোপীভাবে শ্রীকষ্ণ ভজন] করিতেন, ১১. তোওর 
ডিগ্লোডি বা ভক্ত পদরেণু এবং ১২, তিরুমঙ্গৈ বা পরকাল। আলোয়ারগণ 
বহু কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করেন । সমস্তই ভগবৎ প্রেমে ভরপুর | 

আ শীর্বা-_মঙ্গলাচরণ দ্রঃ । 


আশ্চর্য--যাহা অকন্মাৎ দৃষ্ট হয়, যাহা অদ্ভুত বা পূর্বে অনূষ্ট তাহাই আশ্রম 
যথা--্বপ্র মায় ইন্দ্রজালাদি-_-নীলকণ্ঠ (গী, ২।২৯)। 

আশ্রয়--১. ধাহাতে প্রেম থাকে বা যিনি প্রেমের সহিত সেবা করেন, 
তাহাকে প্রেমের আশ্রয় বলে। আর ধাহার প্রতি প্রেম প্রয়োগ হয়, তাহাকে 
প্রেমের বিষয় বলে ( চৈ. চ. ১৪1১১৪ )। ন্সেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, 
ভাব ও মহাভাব--এই কয়টি প্রেম বিকাশের স্তর। মহাভাবের আবার দুইটি 
স্তর আছে--মোদন ও মাদন। ম্সেহ হইতে যোদন পর্ধন্ত স্তর শ্রীকৃষে, 
গোপীগণে ও শ্রীরাধায় আছে । কিন্ত মাদন কেবল শ্রীরাধায় আছে, সুতরাং 
মাদনের একমাত্র আশ্রয় শ্রীরাধিকা, আর শ্রীরুষ্ণকে তিনি ইহা ছারা সেবা 
করেন বলিয়া শ্রীরুষ্ণ ইহার বিষয় (চৈ. চ. ১181১১৪, ১৬৯)। ২, দশম 
পদার্থ । পদার্থ দ্রঃ । ্‌ 

জাশ্রয়ালঙ্ন--বিভাব দ্রঃ । 

আঙ্লিন্ত দ্বোব--যে শবের একাধিক অর্থ হইতে পারে তাহার গৌণ অথে 
শবটির প্রয়োগ বা গৌণ অর্থ প্রয়োগরূপ দোষ ( চৈ. চ, ২৬২৪৬ )। 

আপসোয়াম--গ্রা. অস্বস্তি ( চৈ, চ. ২1১৪।১৯২ )। 

আসোরার-_প্রা' অশ্বারোহী (€চ, চ. ২১৮১৫৩)। 

আন্তিক--বেদাদী শাস্ত্রে বিশ্বাসী | 

আস্তে ব্স্তে--গ্রা, উদ্ছিগ্ন চিত্তে, খুব তাড়াতাড়ি ( চৈ, চ. ১/১৫।১৫ )। 

আহ্‌ব-যুদ্ধ (গী, ১৩১ )। 

হ্ 
ইন্জধাকু--হুর্ঘ বংশীয় গ্রথম রাজা । বৈবন্বত মুনির হাচির সময় নাসা হইতে 


২৬ লংক্ষিপ্ধ বৈধব অভিধান 


জন্ম বলিয়া প্রথিত। বশিষ্টের সহিত জ্ঞানালোচনা করিয়া ইনি যোগ বলে 
দেহত্যাগ করেন (ভাঃ ৯7৬1৪ )। 
ইজ্যা--১, বৈদিক কর্ম। ২, যজ্ঞঃ ৩. দেবপূজ (ভাঃ ৩৩1৫১ )। 
ইড়া-_মেরুদণ্ডের বামভাগে অবস্থিত নাড়ীবিশেষ। ভান ভাগে অবস্থিত 
নাড়ীর নাম পিঙ্গলা। আর ইড়া ও পিক্ষলার মধ্যবর্তা মেরুদণ্ডের বহির্দেশে 
অবস্থিত নাড়ীর নাম জুষুন্সা। ন্ুযুয়া যূলাধার হুইতে হৃদয়ের মধ্য দিয়া ' 
্হ্মরন্ধে প্রসারিত । নুষুয়ার যোগে উর্ধদিকে উখিত হইতে পারিলে উপাসক 
মোক্ষ লাভ করেন (ভাঃ ১০1৮৭।১৮ $ চৈ, চ. ২1২৪।৫৫ গ্লোঃ)। 
ইতর--১. অন্য $ ২* যাহারা সংস্কৃত জানে ন! (চৈ. চ. ২২1৭৪ )। 
ইতিউত্ি-_প্রা. এদিক ওদিক (চৈ. চ. ১৭1৮৫ )। 
ইতিজাগি--প্রা. এইজন্য ( চৈ. চ. ১৪1৫১ )। 
ইথে ইহাতে (৮. চ. ১২৩৫ )3 এই হেতু ( চৈ. চ, ১৭1১০ )। 
ইত গুগ--এতাদৃশ গুণ সম্পন্ন ( চৈ, চ. ২২৪1২৮-২৯ )। 
ইর্দশীবয়-_নীলপন্ম (চৈ, চ. ৩১৫৫৬ )। 
ইজ্রগ্গোপ-- এক প্রকার রক্তবরণ ক্ষুদ্র কীট ( চৈ. চ. ২1১৫৩ শ্লোঃ)। 
ইজ্রনীঙ্গ--মরকত মণি, পান্না। 
ইঞ্জ্রিয়-জ্ঞানকর্মসাধন | ইন্জিয় ভ্রিবধ, যথা--জ্ঞানেক্্িয় (চক্ষু, কর্ণ, নালিকা, 
জিহবা ও ত্বক), অস্তরিক্জরিয় ( মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত) এবং কর্মেক্দ্রিয় (বাক্‌, 
পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। মন ইন্দ্রিয় গণের নিয়ামক । 
ইস্ভ--হস্তী ( চৈ. চ. ২1১৭।১ গ্লোঃ)। 
ইষ্টকামধুক--অভী ভোগপ্রদ, অভীষ্ট ফলদানকারী (গী. ৩1১০ )। 
ইষ্টগোষ্টী-১. অভীষ্ট মণ্ডলী; ২, পরম্পর আলোচনাদি; ভগবৎ কথা 
( চৈ, চ, ২৬1৯১ )। 


ই সমীহিত- ইষ্ট দেবতা যাহ) ভালবাসেন সেরূপ শারীরিক ব্যবহার ( চৈ. চ. 
১৪।১৭৫)। 


ইতাস--ধনক (গী. ১1৪ )। 
ইলা, ঈলা--পৃথিবী । 
ইহ, ই _গ্রা, ইনি (65. চ, ১1২।২১১ ৫০) উইছ।--গ্রা, এইস্বানে-- 
(চৈ. চ. ১২৬৪ )। ইছায়-_গ্রা, ইহাতে (চৈ, চ. ১৭1৯৬) 
টি উট 
অীপ--১, ঈহর ও ২, প্রভু, হ্বামী) ৩. বিষু) 9. মহাদেব ॥ ৫, 
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শ্রীগৌরাঙ্গ ( চৈ. চ,১।১।১ শ্লোও)) ৬. নায়ক; ৭, ই, ঈ, উ, উ, খ ধা, » 
8 --এই অষ্ট ম্বরবর্ণ। উঈগ প্রকাশ- শ্রনত্যানদ্দাদি ঈশ্বরের গ্রকাশ- 
যৃতিগণ। ঈশ ভক্ত -শ্রীবাসাদি ঈশ্বরের ভক্তগণ । ঈশ শক্তি-_ভ্রীগদাধরাদি 
ঈশ্বরের শক্তিসমূহ। ঈশাবভার- শ্রীঅদ্বৈতাচার্যাদি ঈশ্বরের অবতারগণ 
( চৈ. চ. ১1১1১ শ্লোঃ )। | 


ঈশান-২১. শচীমাতার গৃহভৃত্য ; ২. মহেশ্বর (ভাঃ ৮81১) ৩, শিবের 
অষ্ট যৃত্তির হুর্ঘযৃত্তি ; যথা-_-ঈশানায় স্র্য মূর্তয়ে নমঃ । 


ঈশান নাগর -বৈষ্ণবাচারধ অদ্বৈত প্রভুর শিক্কা। শ্রীহট্রে লাউড়ের অন্তর্গত 
নবগ্রামে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম (১৪৯২ খ্রীঃ )। ইনি ১২ বৎসর বয়সে শাস্তিপুরে 
গিয়া অদ্বৈত্ের ছাত্র হন। বয়ঃপ্রাঞ্চ হইলে ইনি প্রায় সকল সময়ে অছৈতের 
সঙ্গে থাকিতেন। ইনি পরে শ্র্রীহটে ফিরিয়া 'অদ্বৈত প্রকাশ' নামে এক 
বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করেন (১৫৬৮ খ্রীঃ) | ইহার বংশধরেরা বর্তমান গোয়াল- 
নন্দের নিকটবর্তী ঝালপাল গ্রামে আছেন (নূতন বাঙ্গালা অভিধান )। 


ঈশান্নু কথা- ঈশ্বরের অবতার ও সাধুগণের চরেত কথা। পদার্থ ভ্রঃ। 
ঈশ্বরকে টিব্রজ্ম।- রা দ্রঃ। 


ঈশ্বরকোটিরুদ্র_ রুদ্র শিবমৃত্তি বিশেষ । কুদ্র দ্বিবিধ-_জীব কোটি ও ঈশ্বর 
কোটি। কোন কল্পে যোগা জীব পাইলে, ভগবান্‌ সেই জীবেই সংহার শক্তি 
সঞ্চারিত করিয়া তাহা দ্বার] রুদ্রের কাজ করান, ইহাকে জীবকোটিরুদ্ত্র 
বলে। আর যে কল্পে এপ জীবের উদ্ভব হয় না, সেই কল্পে ভগবানই কুত্রক্পপে 
জগতের সংহারকার্ধ সমাধা করেন। উহাকে ঈশ্বরকোটিরুদ্র বলে। 


ঈশ্বরপুরী- _কুমারহটে রায় ব্রাহ্মণ বংশে আবিভাব। ইহার পিতা শ্তাম- 
হুদ্দর আচার্ধ। শ্রীপাদ মাধবেন্্র পুরীর শিশ্য। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ইহার 
নিকটে দীক্ষা গ্রহণ লীলা অভিনয় করেন। কুমারহট্ট বর্তমান ২৪ পরগণা 
জেলার হালিসহর। ১৫*৭ গ্রাঃ অব তিরোভাব। গ্রন্থ-_“'কৃষ্ণলীলামৃত' | 
পুরী গোস্বামীর আদেশ অন্গলারে তাহার তিরোধানের পর স্বীয় সেবক 
গোবিন্দ দাস ও শিষ্য কালীশ্বর গৌসাই মহাপ্রভুর পেবার ভার গ্রহণ করেন। 
অনামান্য গুরু-ভক্তির নিদর্শন শ্বরূপ মহাপ্রতু গরুর জন্মস্থান কুমারহটের মৃত্তিকা! 
'বহন করিয়া নিয়াছিলেন | 


বীছা- চেষ্টা, ইচ্ছা, আকাঙ্ষা (ভাঃ ১১1২1৪৭ )। 
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উউ 

উকাশিতে- প্রা. খুলিতে ( চৈ, চ. ২২১৯ )। 

উড়1- গ্রা মুড়কি ( চৈ, চ. ৩1১০।২৯ )। 
উদ্ধাড়ে-_প্রা.'খোলে ( চৈ, চ. ৩।৭।১০৩ )। উঘাড়িয়া--খুলিয়া। 
উচচাটন--উৎ্-চট+নিচ, অনট্‌, ভাব বা, করণ বা.। উন্ম,লন, চঞ্চল করণ ? 
উত্পাটন ( চৈ. চ. ২১৫২ শ্লোঃ)। ৰ 

উচৈঃশ্রাবাঃ-ক্ষীরোদ সমুদ্র হইতে উদ্ভৃত অশ্ব; ইন্দ্রের অস্্ (গী, ১০২৭ )। 

উঞ্াড়--গ্রা, জনশৃদ্ত ( 6. চ* ২১৮।২৬ ); ধ্বংস ( চৈ, চ. ১1১৭1২০৪ )1 

উজীর- প্রধান রাজ কর্মচারী, মন্ত্রী ( চৈ, চ. ৩৩১৫১ )। 

উজ োর--গ্রা. উজ্জল ( চৈ. চ. ৩১৯৩৪ )। 

উজ্জপ্প _-চিত্রজল্ল দ্রঃ। 

উজ্জলর- শৃঙ্গার রপ, মধুর রস ( চৈ. চ. ১1১)ও ক্লোঃ)। 

উঝালি--গ্রা. ছড়াইয়া ( চৈ. চ,. ২৩1৯১ )। 

উটজ-_পর্ণশালা ; কুটার। 

উড়ুপকৃষ্ঃ-দাক্ষিণাত্যে মধবাচার্ধের স্থানে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরুষ্ণের বালগোপাল, 
বিগ্রহ। কথিত আছে, কোন বণিক ছ্বারকা হইতে নৌকা যোগে গোপীচন্দন 
আনিতেছিলেন । দৈবাৎ সেই নৌকা ডুবিয়া গেলে শ্রীপাদ মধ্বাচার্য স্বপ্লাদেশ 
পাইয়া সেই নৌকা তুলিয়া গোপীচম্দনের মধ্যে এই শ্রীগোপাল মৃত্তি প্রাপ্ত হন 
এবং ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করেন ( চৈ. চ. ২1৯।২২৮-৩২ )। 

উড়জ্বর-_১. যজ্ঞডুমূর ; ২. তাম। 

উড়ুরাজ-_নক্ষত্রাধিপতি চন্দ্র (ভাঃ ১২৪1২ )। 

উড়ি--প্রা, উড়ানী, চাদর (চৈ. চ. ৩।১৪।৪২ )) 

উভরে-_ প্রা. নামিয়। আসে ( চৈ, চ. ২১৮৩৭ )1 

উভার-_গ্রা. খোল (চৈ, চ, ৩১২৩৬ )। 

উদ্কচিতা নায়িকা দ্রঃ । উদ্ধিগ্নী। 

উত্তর কৃতি--অস্ত্োষ্টি কর্ম-_চক্রবর্তা (বি. মা. ২৭০ )। 

উত্তরিলা_-গ্রা. নামিল ( চৈ, চ. ২১৮১৫৩ )। 

উত্তমচ্টোক--১. উৎ অর্থাৎ উদ্গত বা দূরীভূত হয় তমঃ (তযোগুণ) ধাহার 
ক্লোক ( কীর্তন ) দ্বার! নির্মলকীত্তি। ২. ধাহার যশঃ শ্রুবণে বা কীর্তনে তমো' 
নাশ হয় ( চৈ, চ, ২২৩১২ ক্টোঃ )। 

উত্তামশয্সম--চিৎ হইয়া শয়ন ( চৈ. চ, ১১৪1৪ )1 
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উৎপল --পন্দ, কুমুদ। 

উগুপ্রেক্ষা-(অলঙ্কার শাস্ত্রে উপমেয় বস্তই যেন উপমান বন্ত-_এইকপ কল্পনা । 

উ্সঙ্গ--১. আলিঙ্গন ; ২. উরু; ৩. ক্রোড়। 

উতলিল--গ্রা, উখিত হইল ( চৈ. চ. ৩1১৫।৭৪ )। 

উদ্দার-_গ্রশন্ত চিত্ত ( চৈ. চ, ১১১২৯) । 

উদ্দাস--উপেক্ষা (চৈ. চ. ২1৩।১৪৪ )7 উদালীন্তা ( চৈ, চ. ২।১৪1১৮ )। 

উদ্দীচী- উত্তর দিক। 

উদৃখখল_ ধান ভানিবার যন্ত্র বিশেষ ( চৈ. চ, ২৯১১৯ )। 

উদ্ধৃগ্রীছ-_বিচারার্থ তর্ক ( চৈ. চ* ২৯1৩৭ 7 ৩1৭৮৪ )। 

উদৃঘাত্যক--১. অবোধিত অর্থযুক্ত পদকে অর্থ বোধের জন্য যখন অন্য পদের 
সঙ্গে যোজনা কর! হয়, তখন তাহাকে উদ্ঘাত্যক বলে। ২, নাটকের 
প্স্তাবনার অঙ্গের একটি নাম বিশেষ। অঙ্গ দ্রঃ। (সাহিত্য দর্পণ ৬২৮৯ । 
চৈ, চ, ৩১1৫৭ শ্লোঃ) 

উত্ঘূর্ণ।-_-১. উদ্ঘূ্ণ+স্্রী আপ,। ঘুণিত1 । ২* উৎ্ূর্ণ+অ ভাব বা “নর 
আপ.। চিন্তা । মোহনাখ্য মহা'ভাবের বৃত্তি বিশেষ, ইহাতে নান! প্রকার 
বিলক্ষণ বৈবশ্-চেষ্টা আছে। দিব্যেন্মিদ। ( চৈ, চ, ২1১1৭৮$ ২1২৩।৩৮ 3 
উ. নী.--স্থায়ীভাব ১৩৭ )। 

উদ্দীপন-_যাহা স্থায়ীভাব প্রভৃতিকে প্রকাশিত করে । বিভাব দ্রঃ । 


উদ্দীপ্ত--একই সময়ে পাচ, ছয় বা সমস্ত সাত্বিক ভাব উদ্দিত হইয়া .পরমোৎকর্ষ 
লাভ করিলে তাহাকে উদ্দীপ্ত সাত্বিক ভাব বলে । ( চৈ, চ. ২৬1১১, ২৮১৩৫) 
ভ. র. সি, ২৩1৪৬ )। 

উদ্দেশ- উল্লেখ ( চৈ, চ. ২1১1৬৯ )। 


উদ্ধাব- ্রীকৃষেের ছারকা মথুরা পরিকর। ইনি বন্থদেবের ভ্রাতা দেবভাগের 
পুত্র, মাতার নাম কংসা। ইনি বৃহস্পতির শিল্ত ও স্তরীরুষের মন্ত্রী ও ভক্ত 
ছিলেন। (চৈ, চ. ১৬৫৪, ১১৩।৩৯)। 

উদ্ধারণ দত্ত--সপ্ধগ্রামে হুবর্ণ বণিক কুলে আবিভতি। পিতা শ্রীকর, মাতা 
ভদ্জ্াদ্দেবী। এক পুজের নাম শ্রীনিবাস। নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য ও অন্তরঙ্গ 
পারদ । গৌরগণোদ্দেশদীপিকার মতে ব্রজের নুবাহ গোপাল; ইনি ছাদশ 
গোপালের একতম ।' 

উদ্বেখ-_বিরহে মনের চঞ্চলতাকে উদ্বেগ বলে। ইহাতে দীর্ঘশ্বাস, চপলতা, 
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্তসত, চিন্তা, অশ্রু, বিবর্ণতা, ধর্ম প্রভৃতি প্রকাশ পায় (চৈ, চ, ২২৫৮ ৮ 
৩১১১৩ )। 

উদৃভাদ্বর-_অহ্ভাব দ্রঃ । 

উল্ভম--আড়ম্বর, ঘট] ( চৈ. চ, ১১৭1১২০ )। 

উদ্ভান--যে বাগানে ফলের গাছ বৌ। উপবন--যে বাগানে ফুলের ভাগ 
বেশী (চৈ. চ. ২২৯ )। 

উন্নত উজ্জ্বল রস- শৃঙ্গার রস, মধুর রস । ইহাতে শাস্তের কষ্ণনিষ্ঠা, দাস্তের 
কৃষ্ণ সেবা, সথ্যের কৃষে। অসস্কোচ ভাব, বাখ্সল্যের মযতাধিক্য এবং মধুরের 
নিজাঙ্গ দ্বারা সেবন আছে। স্থৃতরাং এই রসে সর্বাপেক্ষা শ্বাদাধিক্য ও 
সর্বাপেক্ষা গুগাধিক্য আছে বলিয়৷ ইহা! সর্বাপেক্ষা উন্নত ও উজ্জল। এজন্য 
শৃঙ্গার রসকে উন্নত উজ্জল রস" বলে। (চৈ, চ, ১১1৪ ক্লোঃ১ ২৮/৬৭ )1 
উদ্মাদ্ব--ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ । 

উপকর্তী--হিতকারী ( চৈ, চ. ২৬1৫৭ )। 

উপজন়-__গ্রা. উৎপন্ন হয় ( চৈ, চ. ২২২২৯ )। 

উপবন- উদ্ভান ভ্রঃ। 

উপমা--অর্থালঙ্কার বিশেষ । “উপমানোপমেয়য়োর্ধথাকথঞ্চিদ যেন কেনাপি 
সমাসেন ধর্মেন উপম] 1, উপমান ও উপমেয়ের যে কোন প্রকারের সমান ধর্ম- 
স্বারা যে সম্বন্ধ, তাহাকে “উপমা” বলে (অলঙ্কার কৌন্তভ)। ইহাতে 
সাধারণ ধর্ম বিশিষ্ট ভিন্ন জাতীয় বন্তদ্ধয়ের সাদৃশ্য করিতে হয়। উপমান-_ 
যাহার সহিত তুলন1 কর! যায় তাহা উপমান ৷ উপমেন্ন-যাহাকে উপমা 
কর! হয় তাহা উপমেয়। উপগিত--সদৃশীকুৃত, তুলিত। যাহার উপম। বা 
তুলন। করা হইয়াছে এক্সপ। 

উপযোগ--উপভোগ, আহার ( চৈ. চ, ৩১০।১৩)। 

উপরাগ- চন্দ্রগ্রহণ (চৈ. চ. ১১৩৯৬ ), (চন্্গ্রহণ ও হুর্গ্রহণ উভয় অর্থেই 
ইহা ব্যবহৃত হয়।) 

উপল তোগ--ছত্র ভোগ, বাল্য ভোগ, প্রাতঃকালীন ভোগ (চৈ, চ, ২1১1৫৮)। 
উপাংশু- উপ-অন্শ,+উ কর্তৃবা। অপরের শ্রব--অযোগ্য রূপ বিশেষ। 
উপাংসড জপ কেবল নিজের কর্ণেরই গ্রাহথ হয়। 

উপাদান কারণ--লিমিত কারণ ভু: ( চৈ, চ, ১৫1৫৯ )। 

উপাক্স--১, সাধন ) ২, জাম, দান, ভেদ, দ৩-(অর্থাৎ শত্রম় সহিত সন্ধি 
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শত্রুকে অর্থাদি দানে বশ, শত্রর গৃহ বিচ্ছেদ ঘটান এবং শক্রর সহিত যুদ্ধ )-- 
রাজা রক্ষার চতুবিধ পন্থা; ৩, উপার্জন | 

উপেজ্দ্--পরব্যোম চতুবণছের অন্তর্গত সংকর্ধণের বিলাস (চৈ, চ. ২।২০1১৭৩- 
৭৪, ২০৫); বিষণ ইন্দ্রলোকের উপরে আছেন বলিয়া তাঁহাকে উপেন্্র বলে। 
অথবা বামনাবতারে বিষণ ইন্দ্রের পরে আবিভ্তি হওয়ায় তাহাকে উপেন্দর 
বলে। « 

উপেজ্্র মিশ্রু- শ্ীহট্বাসী | শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর পিতামহ । “বৈষ্ণব পণ্ডিত 
ধনী, সদগুণ প্রধান ।” পুত্র কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্বেশ্বর, জগম্নাখ, 
জনার্দন ও ব্রিলোকানাথ ৷ জগন্নাথের পুত্র মহাপ্রভু । জগন্নাথ দ্রঃ (চৈ, চ. 
১।১৩।৫৪-৬২ )। 

উপেম সাধা, প্রয়োজন, প্রাপ্য । 

উপোষণ--উপবাস ( চৈ. চ. ২।১১।১০২ )। 

উবরিল-_ প্রা. উদ্বৃত্ত ( বেশী) হইল ( চৈ, চ. ২১৪৪১ )। 

উরুক্রম-যাহার ক্রম বড়। ক্রম শবের অর্থ--পাদবিক্ষেপণ, শক্তি, কম্প, 
পরিপাটা, যুক্তি ও শক্তি ছারা আক্রমণ । যিনি বিভুরূপে সমস্ত ব্যাপিয়া 
আছেন, শক্তিারা সকলকে ধারণ ও পোষণ করেন, মাধুর্ধ শক্তিত্বারা 
গোলোক ও এশখবর্ধ শক্তিদ্বারা পরব্যোম প্রকাশ করেন এবং মায়া শ'ক্তদ্বারা 
্রহ্মাগডাদি পরিপাটারূপে সৃষ্টি করেন তিনিই উরুক্রম। বামন দেব? বিষুঃ) 
শ্রীক্জ ( চৈ, চ. ২২৪।১৫-১৮)। 

উরুগীয়--উর-ব্হ+গায় (ধাহার মহিমাদি বহু গীত ), ভগবান্‌।.. (ভাঃ 
৩1৯১১) চৈ, চ, ১৩২৯ ক্োঃ)। 

উর্োজ-কোক- স্তনরূপ চক্রবাক্‌ ( চৈ, চ, ৩1১৪৭ ক্োঃ)। 

উর্জিত্া৷ _দৃঢ়া (ভাঃ ১১1১৪।২০ )। 

উবশি- উবা--পৃথিবী+ ঈশ, পৃথিবীপতি ( চৈ. চ. ১৩৯ শ্োঃ)। 

উজটি--ফিরিয়া ( চৈ. চ. ২1৫1৯৭ )। 

উলুক--পেচক (চৈ. চ. ১1৩৬৯ )। 

উন্ম-জরায়ু ( গী. ৩।৩৮ )। 

উল্লাঙ্- উচ্ছ্বাস ( চৈ. চ. ১1৪৬৯ )। 

উন -শুক্রাচার্ধ ( গী, ১০1৩৭ )। 

উবিজিবি--গ্রা উস্পিস্‌ ? অস্থিরভাঁবে উঠা বসা, নড়াচড়া (চৈ, চ ৩৩১১৫ )। 
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ড্ভ 
উতি--১, কর্ম বাসনা $ ২, লীল! ( চৈ. চ. ২।২১।২ স্োঃ)। পদার্থ ভ্রঃ | 
উধব পুগ্ড- চন্দনাদি ছার! ললাটাস্কিত উধ্বমুখ সরল রেখা । 
উরভুমি-_ লবণাক্ত অনূর্বর] ভূমি ( চৈ" চ* ২৬1৯৯ )। 


গা 

খাত়- পরব, সত্য। 

খত্বিক-_ পুরোহিত, হজ্ঞকৎ। 

ধান্ধি--১. সম্বদ্ধিঃ ২, শ্বম্তিবাচনের অঙ্গ বিশেষ ( চৈ. চ, ২।১৯।২* শ্পোঃ)। 
ধাষনভভ--১, বৃষ; ২. সঙ্গীতে স্বরগ্রামের ছিতীয় স্বর--রে ); ৩. শ্রেষ্ঠ--( চৈ. চ. 
২২৪২৭ ক্লোঃ)) ৪. দক্ষ সাবনি মন্বস্তরে মন্বত্তরাবতার (চৈ. চ, 
২।২০২৭৬)। 

খাষভপর্ধত-_দাক্ষিণাত্যে দক্ষিণ কর্ণাটে মাদুর জেলার একপ্রান্তে অবস্থিত । 
বর্তমান নাম 'পালনি হিলস্? | 

খাদুমুখ পর্ধত-_অবস্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। নিজাম রাজ্যের বেলারি 
জেলার হাম্পি গ্রামের নিকট তুঙ্গভদ্রা নদীর তীয়ের অপ্রশস্ত গিরিবর্মের 
পার্শ্ববর্তী পর্যতকে খধ্তমুখ বলিয়া কেহ কেহ বলেন। কাহারো মতে ইহা! 
মধ্যপ্রদেশের 'রাম্প পর্বতত। আবার কেহ বলেন--পম্পা নদীর উৎপত্তি 
স্থলের পর্বতই খন্মুখ । 
এ 

একাক্ষর- প্রণব (গী, ১০২৫ )। দু 

একঠাত্িত-প্রা, একস্থানে ( চৈ, চ. ১৪1৫০) । 

একতভান--একাস্ত ( চৈ, চ, ২৬।২৩৯)। 

একল্গ; একলা? একলি, একলে- গ্রা, একাকী ( চৈ, চ. ২৫1৫৯) 

একা দশ তত্ব পঞ্চভৃত, পঞ্চেন্দ্িয় ও আত্ম! ( ভাঃ ১১।২২।২২--ম্বামি-টিকা )। 
একাদশ অন্গু--ব্রন্ধার ১৪জন পুজ মঙ্গ নামে খ্যাত। একাদশ মন্ুর নাম” 
ধর্ম সাবণি। ম্ন্ত্তর দ্রঃ। একাদশ মন্বস্তর্--একাদশ মগ ধর্ম সাবণির 
কাল ( ভাঃ ৮1১৩1১৪ )। 

একাদশ রুত্রে, একাদশ ভম্ু-_মহাদেবের ভিন্ন ভিন্ন এগারটি মতি, যথা". 
অজ, একপাৎ, অহিক্রজ, পিনাকী, অপরাজিত, ত্রান্ছক, মহেশ্বর, টানি শু 
হরণ, ঈশ্বর ।--( মহাভারত )। 
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একেশ্বর- একাকী (65. চ. ২১৫।১৯৩ )। 

এরড়াইল-_গ্রা. পলাইয়! গেল, বাঁদ পড়িল ( চৈ. চ. ১৭1৩০ ), অব্যাহতি পাইল 
( চৈ. চ, ২181১৮১)। 

ঞণ--হরিণ ( চৈ, চ. ২১৭1১ গ্লোঃ)। 

এথা, এথাকে- প্রা, এইস্থানে ( চৈ. চ. ৩২৩৯ )। 

এধ, এধঃ--ইদ্ধন, কাষ্ঠ ( ভাঃ ১১।১৪1১৯7 চৈ, চ, ২1২৪।১৮ ক্লোঃ)। 

এভো।_প্রা, এখনও ( চৈ, চ. ৩১২১৯ )। 

একো প্রা, ইহাও ( চৈ, চ, ১181৫, ৮৯)। 

রী 

এঁছন-_ প্রা. এইরূপ ( চৈ, চ. ১১৩৯৭ )। 

এ&ঁছে- প্রা. এইরূপ (চৈ. চ, ১২1১৪ )। 

এঁরাবন্ত- ইন্দ্রের হস্তী। 

এশখ্বর্ধ-নর লীলার 'ভাবকে অপেক্ষা না করিয়া যে ঈশ্বরত্বের প্রকাশ, তাহাকে 
ইশ্বৰ কহে, যেমন শ্রীক্ষষ্জের জন্মকালে পিতামাতাকে চতুভূজরূপ প্রদর্শন | 
মাধুর্য যেখানে এশর্ধ প্রকাশিত হইলেও ণা না হইলেও নর লীলার ভাব 
মততিক্রম করে না, তাহাকে মাধুধ কহে । 

গু 

ও. প্রণব, পক্কার, আগ্যবীজ | প্রণব দ্রঃ । 

ও' তগুসগু__পরব্র্গের অবয়বন্রয় যুক্ত নাম। পুরাকালে উহা! হইতে ব্রাক্ষণ, 
বেদসকল ও যজ্ঞের হট্টি হইয়াছিল। ও ব্হ্মরপপণ, তথ ঈশ্বর নির্দেশক এবং 
তৎ এর নিমিত্ত যে কর্ম তাহাই সৎ। আবার যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে দৃঢতাকেও 
নখ্বলে। স্থতরাং বৈগ্ুণ্য দোষ পরিহারের নিমিত্ত ও সবুজ উচ্চারণ 
করিয়া যজ্ঞ, দান ও তপস্যা বিধিবৎ অনুষ্ঠান করিতে হয় (গী, ১৭1২৩-২৮)। 

ওঝা-রোজা, সর্প বিষের চিকিৎসক, যে ভূত নামায়, ( চৈ, চ. ৩১৮৫৩ )। 

ওড়ফুল-_জবাফুল ( চৈ, চ. ১১৭৩৫ )। 

ওড়নপাঁড়ন- লেপ তোষক ( চৈ, চ. ৩১৩1১৮ )। 

ওডু--উড়িয্যাবাসী। ওয় কৃষ্খানন্দ, ওড শিবানন্দ। ওড় সিংহেশ্বর-_ 
শ্রীচৈতন্য শাখার উড়িঘ্যাবাসী তিন জন ভক্ত ( চৈ, চ. ১১০।১৩৩, ১৪৬ )। 

ওড়ায়-_প্রা. উড়ুনীর মত করিয়া গায়ে দেয় ( চৈ চ. ৩১৯৬৮ )। 

ওত হৈয়া-গ্রা, দেহকে গোপন করিয়া ( চৈ, চ. ২২৪।১৫৬)। 
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ওথা- প্রা, এ্রস্থানে ( চৈ. চ, ৩১৮৫৬ )। 
ওদন--১, অন্ন) ২, ভক্ত- শ. ক, ভ্রু, 
ওর- প্রা, সীমা ( চৈ, চ, ৩১১১ )। 
ওরপার--প্রা. সীম! পরিসীমা ( চৈ. চ, ৩।২০1৭১ )। 
ওলাহুন-_ প্রা. দোষ, তিরস্কার, মৃহু অভিযোগ ( চৈ, চ 31১৪1৩৪ 7 ও)৭1১৪০ ৯ 
৩1১৭।৩১ )। 
ও 
ওগ্র্য- ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ 
র--১, যমরাজ; ২. তাত্রময় পান্র। 
ওড়,লোমি-ত্রহ্গবাদী খষি। ভেদাভেদবাদের প্রবর্তক বা সমর্থক। 
ওদার্ষ--অলঙ্কার ত্রঃ ( চৈ. চ. ২।৮।১৩৬ )। 
ওধবরদেহিক, ওধবর্টদিহিক __মৃত্যুর পরে প্রেতাত্মার উদ্দেশ্রে রুত্যাদি। 
ওৎ্স্তক্য- ব্যভিচারী দ্রঃ। 
পচ 
কংসারিসেন--সদাশিব দ্রঃ । 
কঞ্চুক-_-১. কীচুলি, স্তন আচ্ছাদনের জামা) ২. জীর্ত্বক্‌, সর্পত্বক (ভাঃ 
১০।৮৭।৩৮ )। 
কর্জী- ব্রহ্মা, কেশ, অমৃত, পদ্ম ( ভাঃ ২২।৮)। 
কড়চ1--১. স্থল কথা; ২. সংক্ষিপ্ত বিবরণ, দিনলিপি; ৩, যে পুস্তকে 
স্মরণীয় বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হয় ( চৈ. চ. ৩১1৩১ )। 
কড়ার__ প্রা. প্রসাদী চন্দন ( চৈ. চ, ৩১১৬৫ )। 
কড়ি--১. কড়া (চৈ. চ. ১১৩১০৮)) ২* দধি ও বেসম সংযোগে প্রস্তত 
খাক্ঠ বিশেষ ( চৈ, চ. ২৪1৬৯) ৩, ছাদের লম্বা কাঠ) লোহা ইত্যাদি'ঃ 
৪. চড়ার । 
কটক- উড়িস্তার গঙ্গা বংশীয় রাজাদের রাজধানী । বর্তমানে দেশ স্বাধীন 
হওয়ার পরে উড়িস্তা রাজ্যের রাজধানী কটক হইতে ভুবনেশ্বরে স্থানাস্তরিত 
হইয়াছে । কাটজুড়ী ও মহানদীর মধ্যবর্তাঁ। 
কতি--গ্রা. কোথায় (চৈ. চ. ১1১২৪*)। কত্তেকত রকম (চৈ. চ 
২৪1৫৭। কতেক--কত পরিমাণ ( চৈ. চ, ১1৭1৪৮ )। 
কন্-_সমূহ ( চৈ. চ. ১1১1৪ ক্লোঃ)) বৃক্ষ বা পুষ্প বিশেষ। 
কদজাক--কল! ( চৈ, চ. ২১৪।২৪ )। 


সংক্ষিপ্ত বৈষ্ব অভিধান ৩৫ 


কল্পুক--খেলার লাটিম। 

কবি--১. বিদ্বান (ভাঃ ৭১৩1১৯)) ২, কর্মনিপুণ (ভাঃ ৩1২০। ৩) 
৩. সর্বজ্ঞ (ভাঃ ১০৮৬১৩)) ৪. ব্রদ্ষবিৎ (ভাঃ ১১২৭৬; ৫. 
অধ্যাত্মবিদ্ত জানী (ভাং ৪1২৯১) ৬. নব মহাভাগবতের অন্ততম 
(ভাঃ ৫18১১) ৭, যজ্জরূপী বিষুং ও দক্ষিণার অষ্টম পুত্র ( ভাঃ ৪1১1৬) 
৮. তুষিত দেবগণের অন্যতম (ভাঃ ৪1১1৭ )) ৯, [বিবন্বানের (সুর্যের )] 
পুত্র (ভাঃ ৯১১২) ১০, ক্ষত্রিয় ছুরতপয়ের পুত্র (ভাঃ ৯২১১৯) 
১১,  শ্রীরুষ্ণের পত্রী কালিন্দীর গর্ভজাত পুত্র (ভাঃ ১৬১১৪) 
১২, বিবেকী। ১৩. ভাবুক? ১৪. ক্রাস্তদর্শী ( সর্বজ ) (গী, ৮৯)7 
১৫.  শুক্রাচার্ধ; ১৬. ভগবত্তক্ত, পণ্ডিত; ১৭, অন্থভবী; ১৮. 
সবীজব্যক্ত (শর্ট); ১৯. লেখক ।_-বৈ, অ. ২০. সর্ধদুক ( ঈশোঃ ৮ )। 
কমঠ_-১. কৃর্ম, কচ্ছপ (চৈ. চ. ৩১৭৫ ক্লোঃ)) ২. সন্গ্যাসীদের জলপাত্ত 
বিশেষ । 

কমলপুর-__পুরী হইতে তিন ক্রোশ দূরে একটি প্রাচীন গ্রাম। এখান 
হইতে পুরীর শ্রীজগন্াথ ছ্েবের মন্দিরের ধবজ| দেখা যায়। 

কমলাকর পিগ্ললাই-_রাটীয় পিঞ্নলাই শাখাভুক্ত ব্রাঙ্গণ। হুগলী জেলার 
মাহেশ ইহার শ্ীপাট। দ্বাদশ গোপালের একতম, ব্রজের মহাবল-_-গোপাল। 
স্বন্দরপনের নিকটবর্তী খালিজুলি গ্রামে ইহার আবির্ভাব। শিতঙ্যানন্দ 
শাশাভুক্ত। হহার পুত্রের নাম চতুভূর্জ। চতুভূর্জের পুত্রের নাম নারায়ণ 
ও জগন্নাথ । নারায়ণের পুত্র জগদানন্দ এবং জগদানন্দের পুত্র রাজীব লোচন। 
ঞ্রবানন্দ নামে একজন নিষ্কিঞ্ন ভক্ত মাহেশে জ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ গ্রতিচা 
করিয়া বুদ্ধাবস্থায় কমলাকরের হস্তে তাহার সেবার ভার অর্পণ করেন। 
ইহার বংশের রাজীব লোচন ১*৬* সালে মুসলমান নবাবের নিকট হইতে 
শ্রীজগন্নাথের সেবার জন্য ১১৮৫ বিঘা জমি দান ন্বরূপ প্রাপ্ত হন। ইহা 
হইতে বিগ্রহের সেবাপুজা চলিতেছে । 

কমলাকান্ত বিশ্বাস_অছৈত শাখা । অছৈতের কিস্কর ও হিসাব রক্ষক। 
অধ্বৈতের খণ দেখিয়া ইনি রাজা প্রতাপরুত্রের কাছে সাহায্য চাহিয়া! এক পত্র 
দেন। কিন্তু সে পত্র রাজার হাতে না পৌছিয়৷ পাকেচক্রে মহাপ্রভুর 
হাতে পড়ে। ঈশ্বর তত অৈতের দৈম্ত জানাইয়া পঞ্জ দেওয়ায় মহাপ্রভু 
অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং কমলাকাস্তকে তাঁহার বাড়ীতে আসিতে নিষেধ করিয়া 
দ্বার মানা* করেন। পরে কমলাকান্তকে অদ্বৈতের প্রিয় সেবক জানিয়া 
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ক্ষমা করেন এবং উপদেশ দিয়া বলেন-_যাহাতে আচার্ধের লজ্জা বা ধর্মহানি 
হয়, এমন কাজ করিও নাঁ। “প্রতিগ্রহ না করিয়ে কভু রাজধন। বিষয়ীর 
অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥ মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ের ম্মরণ |? 
( চৈ. চ. ১১২।২৬-৫২ )। 

কম্প- সাত্বিক ভাব দ্রঃ । 

করজ- প্রা. জলপাত্র ( চৈ. চ. ৩।১৬।৩৭ )। 

করঙ্জিয়1-জলপাত্র বহনকারী ( চৈ. চ. ২২৫।১৩৬)। 

করড়িয়। লোন-_এক রকম লবণ ( &৮. চ, ৩,১০।১৪৬ )। 

করন! পাটৰ--করণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অপাটব অর্থাৎ অপট্ুতা। ইন্দ্িয়ের 
অপামর্থয ( চৈ. চ, ১২1৭২ )। 

করয়--করে ( চৈ. চ. ১1১৭।২৫১)। 

করয়ে লাগীনি-বিরুদ্ধে কথা বলে ( চৈ, চ. ২১১৬৩ )। 

করসিঞ্া।- আসিয়া কর ( চৈ. চ, ৩।১৬।১১৭ )। 

করপুক্কর-_হস্তরপ শুগু ( চৈ. চ, ৩1১৮।৮১)। 

করাউ.-করাইব ( চৈ. চ, ৩1১৬।৭৬ )। 

করাকৰি- হাতে হাতে ( চৈ, চ, ৩১৮৮৪ )। 

করিন্ুু-_করিলাম ( চৈ. চ. ১৫১৫২ )। 

করিয়াছে] করিয়াছি (চৈ, চ, ২৩।৩৬ )। 

কর্ণপুর_বৈষব কবি ও পদকর্তা। প্রকৃত নাম পরমানন্দ সেন। কৰি 
কর্ণপুর নামে প্রসিদ্ধ। মহাপ্রভু পরিহাস করিয়া ইহাকে পুরী দাস বলিয়া 
ডাকিতেন। শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। কাঞ্চন পল্লীতে ( বর্তমান কাচড়া- 
পাড়ায়) আবিভাব। সাত বৎসরের বালক গ্লোকে ব্রজাঙ্গনাগণের কর্ণ- 
ভূষণের বর্ণনা করায় চৈতন্থদেৰ ইহ[কে 'কর্ণপুর' আখ্যা প্রদান করেন। 
কৰি কর্ণপুরের রচিত গ্রন্থের নাম আর্ধশতক, অলঙ্কার কৌন্তভ, শ্রীচৈতন্য 
চরিতামৃত মহাকাবা, শ্রীটচৈতন্ত চন্দ্রোদয় নাটক, গৌরগণোনদ্দেশদীপিকা, 
আনন্দ বৃন্দাবন, চস্পু প্রভৃতি । ইনি পিতার সঙ্গে প্রতি বসর নীলচলে 
গিয়া গ্রভুকে দর্শন করিতেন । ইহার অনেক বর্ণন] তাঁহার গ্রন্থে আছে। 
করুণ রস- গৌণ রস ভ্রঃ ( চৈ, চ, ২১৯১৬০)। 

করোয়া--জলপাত্র ( চৈ. চ. ৩।১৪।৯১ )। 

কর্মকার, ক্রিয়াঃ? লোকপ্রপিন্ধ দেহাদি চেষ্টা, শাস্্বিহিত অনুষ্ঠান | 
বিকর্ম-_শান্জনিষিদ্বা ব্যাপার--(ম্বামী)। অকর্জ- ক্রিয়ার অভাব, 
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শাত্খনিদিষ্ট কর্ম ত্যাগ বা! সন্ন্যাস ও তদ্বিকদ্ধাচরণ-_( স্বামী )। অপরার্থ--- 
কর্ম_ন্বধর্মাচরণ। বিকর্ম-_বিশেষ কর্ম। স্বধর্মাচয়ণের বাহ কর্মের সহায়ক 
মানসিক কর্ম। কর্মের সহিত মনের সংযোগ । কর্ম - বাহ্‌ কর্ম ও বিকর্ম 
বা মানমিক কর্ম একরূপ হইয়া চিত্তের পূর্ণশুদ্, শাস্ত ও বাসনাহীন অবস্থার 
নাম অকর্ষ (গী. 61১৬।১৮ )। 


কলন-_-১. * দর্শন, গণন ( চে. চ. ৩।১৫।১৩ শ্লোঃ) ১ ২, চিহ, দোষ, ভ্রণ ; 
৩. বেতস বৃক্ষ । 

কলহান্তরিত1__নায়িকা দ্রঃ । 

কলা-_১. অংশের অংশ (চৈ. 5, ১১1৭ শ্পোঃ)) ২. কদলী, রস্তা) 
৩, চন্দ্রের ষোডশ ভাগের এক ভাগ। 9, বিভূর্তি_ (ক্রম সন্দর্ত); 
৫, নৃতা গীতাদি চৌষটীী বিগ্ভা। ভাগবত্তের (১০৪৩৬) গ্লোকের 
শরীর শ্বামিরুত টাকায় উদ্ধৃত শিবতন্দরক্ত ৬৪ কলার বিবরণ এইরূপ £-_ 


১. গীত ; ২, বায) ৩, নৃত্য, ৪. নাট্য; ৫. আলেখ্য, ৬. বিশেষকচ্ছে্ত , 
৭. তগুল-কুহ্থন-খালি-বিকার ; ৮, পুপ্পাস্তরণ, ৯* দশন-4সনাজরাগ ; 
১০, মণিভূমিকা-কর্ম ; ১১, শয়ন-রচন1 ; ১২. উদক বাছ্য, উদক ঘাত, 
১৩. চজ যোগ ।; ১৪. মাল্য গ্রথন বিকল্প ; ১৫. শেশরা পীড় যোজন; 
১৬, নেপথ্য যোগ ॥ ১৭. কর্ণপত্রভঙ্গ ;) ১৮, স্থুগন্ধ যুক্তি ) ১৯. ভূষণ যোজন, 
২০, এন্দরজাল ; ২১, কৌচুমার যোগ ; ২২, হস্তলাঘব? ২৩. চিত্রশাকাপুপ ভক্ষ্য 
বিকার ক্রিয়া ; ২৪, পানক-রপ-রাগ[সব-যেজন ;) ২৫, স্ুচবায় কর্ম; ২৬, 
স্তর ক্রীড়া ; ২*. রীনা ডমরুক বাগ্াদি ; ২০. প্রহেলিকা ; ২৯, প্রতিমালা 3 
৩০, ছুবচক যোগ) ৩১, পুস্তক বাচন।; ৩২. নাটকাখ্যায়িকা দর্শন 
৩৩. কাব্য সমস্ত পুরণ ; ৩৪. প্টিকা বেত্রবাণ বিকল্প । ৩৫. তর্ক কর্ম সমূহ; 
৩৬. তক্ষণ ; ৩৭. বাস্ত বিগ্তা , ৩৮. বূপ্য রত্ব পরীক্ষা; ৩৯. ধাতুবাদ; 
৪০, মণিরাগ জ্ঞান; ৪১, আকার জ্ঞান ; ৪২, বুক্ষাুর্ধেদ যোগ ) ৪৩. মেষ- 
কুকুট-লাবক-যুদ্ধবিধি ) ৪৪. শুক-সারিকা প্রলাপন ; ৪৫. উতৎ্সাদন ; ৪৬. 
কেশ মার্জন কৌশল ; ৪৭. অক্ষর-ুষ্টকা-কথন ; ৪৮. শ্লেচ্ছিত কুতর্ক বিকল্প? 
৪৯, দেশ ভাষা জ্ঞান; ৫০. পুণ্য শকটিকা-নিমিত জ্ঞান; ৫১, যন্ত্র মাতৃকা! 
ধারণ মাতৃকা; ৫২. সম্পাটা; ৫৩. মানসী কাব্য ক্রিয়া; ৫৪. অভিধান 
কোশ ) ৫৫. ছন্দোজ্ঞান ; ৫৬, ক্রিয়া বিকল্প; ৫৭, ছলিতক যোগ , ৫৮১ 
বন্ধ গোপন $ ৫৯. ছ্যুত বিশেষ ; ৬০, আকর্ধ ক্রীড়া ; ৬১. বাল ক্রীড়নক, 
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৬২, বৈনায়িকী বিষ্তার জ্ঞান; ৬৩, বৈজয়িকী বিস্তার জ্ঞান এবং 
৬৪, বৈতালিকী বিষ্ভার জ্ঞান । 

কলার সরলা- আস্ত কলাপাতার মধ্যবর্তী ডগ! । 

কল্প ব্রহ্মার এক দিনকে কল্প বলে। মন্বস্তর দ্রঃ। 

কল্সষ-_-পাপ, ভক্তি বিরোধী ধর্ম, অধর্ম ( চৈ, চ, ২1১৫।২৭০ )। 

কম্মল_১. মোহ, মৃচ্ছা (ভাঃ ৩১৪১৬); ২* শিষ্টজন নিন্দিত মালিন্ত, 
মোহ (গী, ২২)। 

কহিলেন! হয়--বল! যায় না ( চৈ. চ. ১1১০।৩৯ )। 

কঙ্ইে।--কহি (চৈ চ. ১1৮১২ )। 

কাকর--কঙ্কর ( চৈ, চ. ২১২।৯০)। 

কংসারি মিশ্র--মহাগ্রভুর পিতৃব্য। মহাপ্রভুর পিতৃব্য ছয়জন, যথা--কংসারি, 
পরমানন্দ, পল্মনাভ, সর্ধেশ্বর, জনার্দন, ব্রেলোক্যনাথ ( চৈ, চ. ১১৩৫৫-৫৬ )। 

কাকতভালীয়--ন্তায় বিশেষ । তালগাছ হইতে পাকা ফল আপনা আপনি 
পড়ে। গাছে কাক বসার পর স্বভাবতঃ পাকা তাল পড়িলে কাকের বসার 
দরুণ এরূপ ঘটন] ঘটিয়াছে, কখন কখন অনুমান করা হয়। এ ভাবে কার্য 
কারণ সন্বন্বহীন দুইটি ঘটন] ঘটিলে এই ন্ঠায়” প্রযোজ্য হয়। 

কাচ-_ছন্পবেশ ( চৈ. ভা. ৯৪।২।৪)। 

কাঞ্চন পঞ্চালিক1-_ সোনার পুতুল (চৈ. চ. ২৮২২২ )। 

কাটোয়া__ব্ধমানের অন্তর্গত কটক নগর। এই স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ কেশব 
ভারতীর নিকটে সন্গ্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

কাঢ়-প্রা, বাহির কর ( 65. চ. ২৪1৩৬ )। 

কাত্যায়মী-পরম বৈষ্ণবী শিবপ্রিয়া পার্বতী, যোগমায়৷ (ভাঃ ১০২২১, 
চঙী--১১।২ )। 

কানাই খু'টিয়া_নীলাচলবাসী উৎকগা দেশীয় ক্রাঙ্ষণ। কৃষ্ণ জন্ম যাত্রা 
লীলাভিনয়ে ইনি নন্দবেশে শ্রীনন্দ মহারাজের ভাবে আবিষ্ট হইয়! গোপবেশধারী 
মহাপ্রভুর নমস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং “আবেশে বিলাইল ঘরে যত 
ছিল ধন” । ( চৈ. চ. ২১৫২০) ৩০-৩১)। 

কানাইর নাটশাল1-_গোৌড়ের নিকটে, রাজমহল হইতে তিন ক্রোশ দুরে। 
মহাপ্রভু এখানে পদার্পণ করিয়াছিলেন । 

কানু ঠাকুর-_নিত্যানন্দ শাখার ভক্ত । বৈস্ত। যশোহ্র জেলার বোধধানাবাসী 
পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরের পুত্র। মাতার নাম জাহুবা দেবী । নদীয়ার 
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স্ভাজন ঘাটের গোস্বামীগণ ইহারই বংশধর । কানু ঠাকুর, তাঁহার পিতা 
পুরুযোত্ম দাস, পিতামহ সদাশিব কবিরাজ ও প্রপিতামহ কংসারি সেন-_ 
এই চারি পুরুষই গৌর পরিকর ভুক্ত। 

কাস্তা প্রেম গোপী প্রেম । কৃষেব্িয় গ্রীতিবাঞ্থ ৷ কাস্তা বলিতে পরকীয়া 
ভাবাপন্না প্রিয়া বুঝায়। কাস্তা প্রেমে শান্তের নিষ্ঠা, দান্তের সেবা, সখ্যের 
অসঙ্কোচ, ভাব, বাৎসল্যের লালন ও মমতাধিকা ত আছেই, অধিবস্ত কু 
স্থখার্থে নিজাঙ্গ ছারা সেবাও আছে। সেজন্য ইহা সর্বসাধ্যসার 
( চৈ. চ. ২৮1৬৩, ২।১৯।১৮৯-৯২ )। 

কান্তারতি-_মধুরা রতি। কুষ্ঝ বিষয়ক প্রেম । রতি দ্রঃ ( চৈ. চ, ২২৪২৭ )। 
কাস্তি--অলঙ্কার দ্রঃ। 

কাবেরী- দক্ষিণ ভারতের নদী। পশ্চিমঘাট পর্বত শ্রেণী হইতে উৎপন্ন 
হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে । কাবেরীর জলপানে ভগবদ্ভক্তি 
জন্মে বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে । ভারতবধের সাতটি পবিত্র 
নদীর অন্যতম। ইহাকে অর্ধঙ্গাও বলা হয়। শিব সমুদ্রমূ, শ্রীরঙ্গপাটনা, 
্রীরঙ্ষম্‌ গ্রভৃতি প্রধান বৈষ্ণৰ তীর্ঘগুলি ইহার তীরে অবস্থিত। প্রায় ৫৭৪ 
মাইল দীর্ঘ । 

কাম-_-আতেব্রিয় গ্রীতি ইচ্ছা । নিজের ইন্দিয় তৃপ্তি “কাম অন্ধতম, 
প্রেম নির্দল ভাস্কর”_-( চৈ, চ, ১1৪1১৪৭)। প্রেম দ্রঃ। গোপী প্রেম 
প্রাকত কাম নহে, ইহাতে স্বন্থখ বাসনার লেশ যাক নাই এবং ইহা অগ্রাককৃত । 
কাম ক্রীড়ার সহিত সারৃশ্ঠ আছে বলিয়া গোপী প্রেমকে কাম বল! হয়, 
যথা-_-“সহজে গোপীর প্রেম__নহে প্রাকৃত কাম। কামক্রীড়া সাম্যে তার 
কহি কাম নাম” ।--( চৈ, চৎ 3১181১৪০০৪৭) ২1৮1১৭৪-৭৬ )। 
কামকো্ঠীপুর-_দক্ষিণ ভারতের শ্রীশৈল ও মাছুরার মধ্যে অবস্থিত। 
তাঞ্জোর জেলার কুস্তকোনম্‌। 

.” কাম গায়ত্রী _“কামদেবায় বিন্ুহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোহনঙ্গগ্রচোদয়াৎ 
এই গায়ত্রী ব্রজেন্্রনন্দন শ্রীরুষ্ের উপাসন! মন্ত্র। ইহা কষ্কন্বপ। ইহাতে 
সার্ধ চব্বিশ অক্ষর আছে। কামদেবায়' শব্ধের “কে অর্ধ অক্ষর 
বলা হয় (চৈ. চ. ২৮১০৯, ২1২১।১০৪-১৪)। “কাম” শবে বুঝায় 
স্পৃহনীয়তা ও কামনীয়তা। সৌন্দর্য, মাধুর্য, বিলাস ও বৈদধ্যে কৃষ্ণই 
সর্বোত্বম কাম্য বন্ত। এই মন্ত্র জপে কৃষ্ণবাপনা, কৃষ্ণ গাঢ় গ্রীতিষময়ী উদ্বেলতা 
জন্মে। 
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কামলেখ--নিজের প্রেম প্রকাশক পত্র (চৈ. চ. ৩1১১২) উ, নী, 
পূর্বরাগ- ২৬ )। 

কাম্যবন- ত্রজমগুলের দ্বাদশ বনের একটি বন। কাম্যবনে অনেক তীথ 
আছে। 

কায়বুছ-_কায়__যৃতি ) বাহ--সমৃহ। যোগবলে এক শরীরীর বছুতর শরীর 
প্রকটকরণের নাম কায়ব্যহ। যথা_-একই শ্রীরাধ। শ্রীক্ষ্কে রস বিশেষ 
আস্বাদন করাইবার জন্য ব্রজগোপী রূপে বু হইয়াছেন । (টৈ চ. ১১1৪২, 
২২০।১৪২ )। “আকার স্বভাব-ভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়বাহরূপ তার 
রসের কারণ 1৮--( চৈ. চ. 3181৬৮)। ষোল হাজার মহিষী বিবাহে ও 
র[সলীলায় শ্রীরুষ্ণ কায়বাহ করেন নাই। সেখানে তাহার গ্রকাশ-রপ। 
কিন্তু সৌভরী খধি যোগবলে কায়বাহ প্রকাশ করিয়া বহযৃত্তিতে বহু স্ত্রী 
উপভোগ করিয়াছিলেন ( চ. চ. ১1১/৩৬-৩৭ )। 

কারণার্ণবশায়ী, কারণান্ধিশায়ী_ আগ্চ অবতার ; প্রথম পুকষ অবতার ; 
সমটি ব্রন্ধাণ্ডের অন্তর্ধামী। ইনি সহস্তশীর্ধা। হৃষ্টির পূর্বে দুটি দ্বারা শক্তি সঞ্চার 
করিয়া ইনি সাম্যাধস্থাপন্না মায়া বা প্রকৃতিকে বিক্ষুৰ করেন । এই অঙ্গাভাসেই 
জীবরূপ বীরের আধান হয় এবং ব্রহ্মা সকলের জন্ম হয়। ইনি 
সি, স্থিতি, গ্রলয়ের কর্তা, সমস্ত বিশ্বের আশ্রয় এবং গর্ভোদকশায়ী 
ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ ইহার অংশ। ইনি মত্ত কুর্মাদি অবতারের অংশী 
এবং প্রকৃতির আধার ও আধেয় হুইয়াও প্ররুত্তির সহিত ইহার স্পর্শ নাই। 
কারণার্ণবশায়ী পুরুষ প্রত্যেক ব্রন্ধাণ্ডে প্রবেশ করিয়া স্বীয় স্বদেজলে অর্ধেক 
্র্মাওড পূর্ণ করিয়া অনস্ত শয্যায় শয়ন করেন এবং গর্ভো্ষকশার়ী ছিতীয় 
পুরুষ রূপে পরিচিত হন। গতোদশায়ী বাষ্ট ত্রদ্মাণ্ডের অন্তর্যামী। ইহার 
নাভিপদ্ম হইতে ব্ষি জীব শ্রষ্ঠা ব্রহ্মার উত্তব। ইনি ক্রদ্ধারূপে ব্যঠি সৃষ্টি, 
বিষ্ুরূপে জগৎ পালন এবং কুদ্ররূপে স্থষ্টি সংহার করেন। ইনি হিরণ্যগর্ভ- 
অন্তর্ধামী, সহত্রশীর্ধা, মায়ার আশ্রয় হইয়াও মায়াতীত। ইনিই আবার 
তৃতীয় পুরুষ জ্ীরোদাশারী চতুভূজ বিষুতরূপে ব্য্টি জীবের অন্তর্ধামী এবং 
জগতের পালনবর্তা। ক্ষীরোদ সমুদ্রের অন্তর্গত শ্বেতত্বীপ ইহার নিজ 
ধাম বলিয়া ইহাকে ক্ষীরোদশায়ী বিষণ বলে। ইনি প্রতি যুগে ও প্রতি 
ন্বস্তরে নানা অবতার রূপে ধর্ম সংস্থাপন ও অধর্ম সংহার করেন ( চৈ, চ. 
১২1৪০, ১৫1৬৪-৯৯৯ ১৬1৭৮, ২২০।২৩*-৫৩)। 

কারণার্ণক কারণ সমুদ্র--বিরজা। সিদ্ধ লোকের বাহিরে যে চিন্ময় 
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জলপূর্ণ সমুদ্র পরিখাকারে পরব্যোমকে ঝেষ্টন করিয়া আছে। ইহ নিত, 
চিন্ময়, “সর্বগ, অনস্ত, বিতু, কৃষ্ণ তন্ুসম”। ইহারই এক কণিকা--পতিত 
পাবণী গঙ্গা । ( চৈ. চ. ১1৫1৪৩-৪৭ )। 

কারিকর- -শিল্পী ( চৈ, চ. ৩।১৪।৪১ )। 

কারুণ্য-_করুণা । পরছুঃখ সহ করিতে অপসমর্থব্ক্তিকে করুণ বলে। 
করুণের ভাব কারণ্য ( ভ.র,সি. ২১।৬৪ চৈ. চ. ২৮১২৮ )। 

কারে কাহাকেও (0. চ. ১1৫1১৪২)$ কাহারও নিকটে (চৈ. চ. ১১৭।২৬)। 
কালসাম্য-_তুল্যধর্ম বিশিষ্ট সময় বর্ণশ। প্রসঙ্গ ( চৈ. চ. ৩/১১১৮)। 

কালাকৃষ্ণখদাস- শুদ্ধ কুলীন ব্রান্ধণ। নিত্যানন্দ শাখা। বর্ধমান জেলায় 
কাটোয়ার নিকটবর্তী আকাই হাটে শ্রপাট। মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশ যাত্রার 
সঙ্গী। ইনি ছ্বাদশ গোপালের একত্রম ; ব্রজের লবঙ্গ সখা । 

কাষ্ঠীমর্ধাদা ; নিতাধাম (ভাঃ ১১২৩ )। 

কালিদাস- রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জ্ঞতি খুড়া। কায়স্থ। সঞ্চগ্রামে শ্রীপাট। 
বৈষ্ণবের পদরজে ও বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে ইহার অচলা নিষ্টী ছিল । 

কালিন্দী_যসুনা নদী । 

কাশী-_উত্তর প্রদেশে অবস্থিত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ৷ বারাণসী । 

কাগীমিশ্র--উৎকলবাপী ব্রাঙ্গণ। উত্কলের রাজা প্রতাপ কত্রের পুরু ও 
শ্রীজগম্মাথের সেবার অধাক্ষ। ঈহারই গৃহস্থিত গন্ভীরায় মহাপ্র্ু অবস্থান 
করিতেন । মহাপ্রভুর প্রিয় সেবক। 

কাশীশ্বর গোবা্রিশ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ও সেবক। পুরী গোস্বামীর 
নির্যানের পর তাহার আদেশে ইনি নীলাচলে আপিয়া মহাপ্রভুর সেবা করিতে 
থাকেন । 

কাছা--কোথায় (চৈ. চ. ১৯৩২), কি (চৈ. ৮, ৩৬৩১৫), কাহাও 
( 6. চ. ২২৭৫ )। কঙ্া কীহ।-কি কি (চৈ, চ. ২৪1১১২ ), কীাহাতে 
_কোনও স্থানে (চৈ, চ. ৩/১।৬১), কাহ।সো- কাহারও সহিত ( চৈ' চ, 
২২৭৫), কাছ্ছে-কেন ( ঠ. চ. ১১২৪৭), কাহছে(কোনও স্বরূপ 
(চৈ. চ. ১৫১১১), কানে কোনও স্থানে (চৈ. চ, ২২৫।২১৯)। 
কিগ্ুন্ক- কেশর (ভাঃ ৩১৫৪৩, চৈ, চ. ২1১৭৯ ক্লোঃ)। 

কিভব-_ শঠ ( ভাঃ ১০।৩১।১৬ )। 

কিলকিঞ্চিত- অলঙ্কার ত্রঃ। 

কিন্বিষ--পাপ (গী, ৩১৩ )। 
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কীড়াঁ_কাীট, পোকা ( চৈ, চ. ২৭।১৩৩-৩৪ )। 

কুঁজা-জলপাত্র বিশেষ ( চৈ. চ, ৩৬২৯৪ )। 

কুটা-হ্ছুত্র তৃণ খণ্ড ( চৈ, চ, ২১২1১২৮)। 

কুট্টমিত-_অলঙ্কার দ্রঃ । 

কুড়ল-_কু€ ( উ. নী. সখী--৪ )। 

কুণ্তিকা ভাগ ( চচ* চ. ২৩৫০ )। 

কুলীলব-_১. স্বতি পাঠক ২. নট, অভিনেতা । 

কুমার হট্ট-_বর্তমান ২৪ পরগণ] জেলার হালি-সহর। শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর 
আবির্ভাব স্থান। মহাপ্রভুর সন্নাাসের পর শ্রীবাস পত্তিতও এই স্থানে আসিয়া 
বাস করিয়া ছিলেন । 

কুমারিল ভট্ট-_পূর্ব মীমাংসাবাদী শ্রে্ঠ পণ্ডিত। ইনি খুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে 
বৌদ্ধ ধর্মের বিকৃত প্রভাব হইতে দেশকে উদ্ধার করেন। পূর্ব মীমাংসার ভাস্ত 
ও বৈদিক দেবতত্ব ব্যাখ্যা ইহার প্রধান কর্মকৃতি। কথিত আছে ইনি ছদ্মবেশে 
বৌদ্ধ গুরুর নিকটে বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং প্রকাশ্ঠ বিচারে গুরুদেবকে 
পরাজিত করেন। বিচারের সর্ত অন্থুপারে বৌদ্ধপ্তরু বিচারে পরাজিত হইয়া 
মৃত্যুবরণ করেন। ইহার প্রায়শ্চিত্ত ম্বরূপ ইনি নিজেকে তুানলে দগ্ধ করেন। 
এই অবস্থায় শঙ্করাচার্ধের সহিত ইহার সাক্ষাৎ হয়। ইহার পরামর্শে শঙ্কর 
কুমারলের শ্রেষ্ঠ শিষ্য মগ্ডন মিশ্রকে বিচারে আহ্বান করেন এবং মণ্ডন পরাজিত 
হইলে তাহাকে শিশ্তরূপে সন্ন্যাসী সঙ্জে গ্রহণ করেন । 

কুমুদ্দবন_ ব্রজ মওলস্থিত দ্বাদশ বনের একটি বন। 

কুরুক্ষেত্র কলিকাতা হইতে ১,০৫১ মাইল দূরবর্তী থানেশ্বর ষ্টেশন । এখানে 
মহাভারতে উল্লিখিত কুকপাগুবের যুদ্ধ হইয়াছিল । শ্রী এই স্থানেই অজুনের 
নিকটে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পুর্বে এই স্থান শ্তমস্ত পঞ্চক 
নামে খ্যাত ছিল। পরশ্তরাম পৃণ্থিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া এখানে পাঁচটি শোণিত- 
পূর্ণ হুদ প্রস্তত করিয়াছিলেন । পরে খধিগণের বরে ইহা তীর্ঘক্ষেত্রে পরিণত 
হয়। এবং মহারাজ কুরু এই ক্ষেত্রকে কর্ষণ করাইয়াছিলেন বলিয়া ইহা 
কুরুক্ষেত্র নামে পরিচিত হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বে কোন এক স্ুর্ধগ্রহণ 
উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণ শ্মস্ত পঞ্চক তীর্ঘক্ষেত&্রে গিয়াছিলেন এবং সেই স্থানে 
ভরাধিকাদির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল । 


-কুলবর স্তনু-_কুলাঙ্গনা। কুলবর তগ্ ধর্দ__সতীত্ব ধর্ম (বি. মা* ১১০৬ ১ 
চৈ, চ. ৩১1৪২ ল্লোঃ)। 
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কুঙিয়া__নবহীপ গঙ্গার যে তীরে, তাহার অপর তীরের একটি গ্রাম। প্রাচীন 
নবহ্বীপের অধিকাংশই এখন গঞ্গাগর্ভে। বর্তমান সাতকুলিয়াই কুলিয়া বলিয়া 
অন্থমিত হয়। 

কুলিনগ্রাম__বর্ধমান জেলায়, মহাপ্রভুর ভক্ত গুণরাজ খান ও রামানন্দ বন্থর 
বাসস্থান । শ্রীল হরিদাস ঠাকুরও কিছুকাল কুলিনগ্রামে ছিলেন । 

কুশাবর্ত-_নাদিকের নিকটবর্তী। পশ্চিমঘাট বা সহান্রি কুশট্ট বা কুশাবর্ত 
নামক প্রদেশ হইতে গোদাবরী নদীর উদ্ভব । (চৈ. চ, ২৯২৮৯ )। 

কুহুক- এন্দ্রজালিক, যাহার] পুতুল নাচায়। 

কুম্তকর্ণ কপাল-_ দক্ষিণ ভারতে তাঞ্জোর জেলার অন্তর্গত বর্তমান কুম্তকোনম্‌। 

'কুটন্ছ-_-১. নিধিকার, গৃঢ়, চিরস্থায়ী (গী. ৬৮) ২, কৃটে মায়! প্রপঞ্চে 
অধিষ্ঠানত্বেন অবস্থিতম্‌ স্বামী; মায়াধিঠিত (গী, ১২।৩)। কুট-_মিথা। 
হইয়াও যাহা সত্যবঘ্‌ প্রতীত। 

কুর্প _কঙ্কর (ভাঃ ১০।৩১।১৯, চৈ. চ. ১৪1২৬ শ্নে( )। 

কুর্পর _অধীন, দাস, ভৃত্য ( চৈ. চ. ২১১৮২ )। 

কুর্মক্ষেত্র__বর্তমান শ্রীকৃর্মম্। দক্ষিণ ভারতের গঞ্জাম জেলায় সমুদ্রের ধারে 
চিকাকোল হইতে ৮ মাইল পূর্বদিকে । শ্রীবফ্ুর কৃর্ম অবতার মন্দিরের জন্য 
বিখ্যাত। 

ক্ৃত--১. সত্যযুগ (ভাঃ ১২৩৫২ )$ ২. যাহা করা হইয়াছে, সম্পাদিত; 
৩. শিক্ষিত। 

কুভজ্ঞ--১. রুতকর্মাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ; রুতকর্ম যিনি জানেন ( চৈ. চ. 
২২২৫১); ২. উপকারীর উপকার স্বীকারকারী। 

ক্কঁতমালা-নদী। বর্তমান নাম ভাইগ! বা ভাগাই। মলয় পর্বত হইতে 
উৎপন্ন । মাছুরা সহর ইহার তীরে অবস্থিত। প্রচৈতন্ত ইহার পবিত্র জলে 
স্নান করিয়াছিলেন । 

কৎজকর্মকৎ__(কুৎুজ-সকল) সর্বকর্ষের অনুষ্ঠাতা ; সর্বকর্মকারী-_ 
( গী, ৪।১৮)। কৃুৎস্মবিৎ-_জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ (গী. ৩২৯ )। 

কূপণ- ১. ক্ষুদ্র শয়, দীন, কাতর (গী, ২৪৯ শ্লোঃ, ভাঃ ১০।৩০।৩৯) ( চৈ, চ, 
১৬১০ গ্লোঃ)) ২. ব্যয়কু্ঠ; ৩, যে! বা এতদক্ষরং গাগি অবিদিত্বা অন্মাৎ 
লোকাৎ প্রেতি স কৃপণঃ ।-_(বৃহঃ উপ, ৩/৮।১০) অথাৎ ধিনি এই অক্ষর ব্রহ্মাকে 
না জানিয়। ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন তিনি কৃপণ (গী. ২৭ )। 

কু্চ--দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত পুত্র। পিতা বন্থদেব। ইনি শৈশবে গোকুলে 


৪৪ সংক্ষি বৈষুব অভিধান 


নন্দগোপের গৃহে যশোদার পুত্রকূপে পালিত হুন। ইহার লৌকিক জীবন- 
প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত, যথা-_ব্রজলীলা, মথুরালীলা ও অস্ত্যলীলা (দ্বারক! 
ও প্রভাস লীলা )। শকট ভঙ্গ, পুতনাবধ, যমলাজুন ভর্গ, কালিয় দমন, 
ধেনুক-_ প্রলঙ্গান্থুর বধ, গিরিযজ্ঞ, গোবর্ধন ধারণ, অরিষ্ট বধ, রাপলীলা প্রভৃতি 
ব্রজলীলার অন্তর্গত। কেশীবধ, ধনুভঙ্গ, কুবলয়াপীড় বধ, কংসবধ, উগ্রসেনের 
অভিষেক, ব্ছ্াধ্যয়ন প্রভৃতি মথরালীলা। মহাভারত বণিত কুকু পাগুব 
সংঘর্ধে এবং জরা সন্ধবধ, ঘুধিষ্টিরের রাজন্থয় যক্জ প্রভতিতে ইনি পাগুব সহায়। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইনি পার্থ সারথি । অভ্তালীলায় যদুবংশ ধ্বংস ও যোগাঝিষ্ট 
অবস্থায় ব্যাধশরে লীলাবসান । গৌড়ীয় খৈষব মতে যছুবংশ ধ্বংস ও ব্যাধ 
শরে রুষ্ণের দেহাবপান কৃষ্ণের মায়া বা ছল। প্রকৃত ঘটনা তাহা নহে। 
ইহার বিবরণ মহাভারত, হরিখংশ, বিষুপুরাণ, পন্মপুরাণ, ব্রন্দপূরাণ, ব্র্গাণ্ 
পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, দেবীভাগবত, গরুড পুরাণ, ব্রদ্মব্বৈর্তপুরাণ, স্বন্দপুরাণ, 
কৃ্মপুরাণ, আদি পুরাণ ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে । মহাভারতের 
ভীম্ম পর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্‌ গীতা পদ্যানানভ শ্রীরুষ্ণের মুখপন্ম বিনিঃহ্ৃতা । 
যিনি ইহাকে যে ভাবে ও যতটুকু দেগিয়াছেন, ততটুকু বিবুত করিয়াছেন। 
গৌভীয় বৈষ্ণৰ মতে ক্ুষত্ত ভবগবান্‌ হ্বয়ং__( ভাঃ ১1৩২৮, চৈ. চ. 
১২১৩ শ্লোঃ)। ইনি সমস্ত অবতারের অবতারী। ব্রদ্দ সংহিতা (৫1১) 
মতে-_শ্রীরুষ্ণ পরমেশ্বরঃ_-পচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, অনাদি কিন্তু সকলের আদি, 
গোবিন্দ এবং সমস্ত কারণের কারণ । 
কু শবের অর্থ :__-কষিভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্কুতি বাঁচকঃ । 
তয়োরৈকাং পরং ব্রহ্ম রণ ইত্যণ্ভধীয়তে ॥-- 
( মহাভারত উদ্ভোগ পর্ব ৭১1৪, চৈ. চ. ২৯1৪ শ্লোঃ )। 

কৃষ্ণ ষ্কষ,1ন+ক। কুষিভূবাচক অর্থাৎ সত্তাবাচক আর “৭” নিবৃতি বাচক 
অর্থাৎ আনন্দ বাচক শব । এই উভয় শব্দের এঁক্যে বা মিলনে কৃষ্ণশব্ধ নিশপন্ন। 
অতএব কৃষ্ণ শবে সৎ স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ পরক্রহ্ধকে বুঝায়। অপর অর্থ_ 
কৃষি শব্জের অর্থ সংসার ও ণ শব্দের অর্থ নির্বুতি বা মোচন করা । অতএব 
বিনি সংসার হইতে মোচন ( অর্থাৎ উদ্ধার) করেন, সেই পরব্র্ষকেই কৃষক 
বলে। দথবা--কর্ষয়েৎ সর্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্‌। 

কালরূপেন ভগবাংস্তেনায়ং কৃষ্ণ উচ্চতে ॥--অর্থাৎ স্বাবর- 
জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎকে, সমস্ত শক্তিব্গকে এমন কি নিজেকে পর্বস্ত ষিনি 
আকর্ষণ করিতে সমর্থ, সেই আনন্দ বিগ্রহই শ্রীরুষ্চ।-_(বৃহৎ গৌতঃ)। বিভিন্ন 
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স্বক্ূপে কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার মধ্যে নরলীলাই সবোত্মম । এই লীলায় তাহার 
স্বরূপ নরবপু এবং তিনি গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর | ব্রজলীলায় 
তিনি দ্বিভুজ। অন্যান্য স্বরূপে কখনও দ্বিভজ কখনও চতুভু'জি। 

কঝধাম তত্ব-“ব্রঙ্গাড মধ্যে চতুদশ ভূবন-_সপ্্বর্গ ও সপ্ত পাতাল। তাহার 
বাহিরে প্রকৃতির আটটি আবরণ, তাহার পর বিরজা, কারণ সমুদ্র। তদূর্ধ্বে 
সিদ্ধ লেক, সাযুজ্মুক্তিস্থান অথবা নিধিশেষ জ্যেতির্ময় লোক, সিদ্ধ লোকের 
উবে পরব্যোম। শ্রীকৃষ্ণের বিলাস যৃতি--শ্রীনারায়ণ ইহার অধিপতি । 
পরব্যোমে মন্্য কৃর্মাদি অনস্ত ভগবৎ শ্বরূপ স্ব শব পরিকরগণের সহিত বিহার 
করেন । ইহাদের প্রত্তোকেরই ভিন্ন ভিন্ন বৈকুগ আছে-_কাজেই--পরব্যোমে 
অনস্ত বৈকুগের সংস্থিতি । যে ভগবৎ শ্বরূপ যখন প্রাকৃত ব্রঙ্গাণ্ডে প্রকট বিহার 
করিতে ইচ্ছুক হন, ওখন ধাম পরিকরাদির সহত তিনি আবিভূ্ত হয়েন। 
গন্দ পুরাণে উক্ত আছে যে প্রত্যেক ভগবদ্ধামই বৈকুঠে ও পুথিবীতে-__উপরে 
ও নীচে-স্থিত আছে । একই শ্রীরুষ্ণ ধেমন যুগপৎ বহু প্রকাশ যুতি ধরিতে 
পারেন, তজপ ধামও যুগপৎ বছ বক্জাণ্ডে বরাজমান থাকিতে কোনই বাধা হয় 
ন।। গগবদ্ধাম_সবগ, অনন্ত, বিভু ও শ্রীরুষ্ণতন্থ পম। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌ 
বলিয়া যেমন পরমতম স্বরূপ, ওগ্রাপ তদীয় ধামও সর্বোপরি বিরাজমান । 
সবোপরি ধিরজ করিলেও শ্রীবুন্দাবনাদি শ্রীকুষ্ণধা মত্তরয় তদীয় ইচ্ছায় এই 
পৃ.খবাতে ও অভিন্ন পে গ্রকাশ পান । ধামজ্রয়ের তত্বতঃ অভিন্নতা থাকিলেও 
লীল| মাধুরী প্রকটনের তারতম্য শ্রীকুষ্ণ স্বরূপবৎ তারতম্য ভজন করেন। 
শ্রীরজেন্দ্র নন্দন-্বক্বপে যেমন শ্রকুষ্ণের অনন্য সাধারণ মাধুরী 'প্রকটিত হঘ, 
তদ্ধপ শ্রীবৃন্দাবনও অসমোধ্ব ধাম বলিয়া স্বীকাধ। আবার উপরিতন গোলোক 
বৃন্দাবন হইতেও ভৌম গোকুলের অধিকতর মাধুরী রসগ্রন্থ সমূহে সিদ্ধান্তিত 
হইয়াছে । ভৌম ধামও প্রপঞ্চাতীত, নিতা, অলৌকিক এবং শ্রীভগবানের 
নিত্য বিহার ভূমি। কদাচিৎ এই অপ্রাকৃতত গোলককে লক্ষা করিয়াই শাস্ত্রে 
দ্ুলোক, ন্বর্গ, কাষ্ঠা ইত্যাদি শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে । 

ধামের প্রকাশ দ্বিবিধ-_অপ্রকট ও প্রকট। প্রাপঞ্চিক লোকের অগোচর 
হইলে অপ্রকট এবং তদ্গোচর হইলে প্রকট প্রকাশ বলা হয়। অগ্রকট 
প্রকাশে ধাম পৃথিবীস্থ হইলেও অন্তর্ধান শক্তি বলে তাহাকে ম্পর্শ না করিয়াই 
বিরাজ করেন, পক্ষান্তরে প্রকট প্রকাশে রূপা করিয়া এ ধাম পৃথিবীকে স্পর্শ 
করিয়াই থাকেন, লীলার অপ্রকট কালে দর্শন পাধিব চক্কৃতে সম্ভবপর নহে, 
প্রকট কালের যথাযথ দর্শনও রুপা সাপেক্ষ । প্রকট প্রকাশে শ্রীরু্ণ বিহার 
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করিতে ইচ্ছুক হইলে ধাম স্পৃষ্ট পৃথিবীকে স্বীকার করেন। আবার অপ্রকট 
কালে ধামও যেমন পৃথিবীকে স্পর্শ না করিয়াই বিরাজ করেন, প্রাণও তদ্রপ 
পৃথিবীর অম্পর্শে বিরাজমান থাকেন । এই ছুই প্রকাশ সম্বন্ধে কখনও ভেদে, 
কখনও বা অভেদে বিবক্ষা। হয়” ।--বৈ, অ। 
কৃষ্ণের চতুংষষ্ঠী গুণ-_শ্রীরুষের 'গুগ অনস্ত, ইহার মধ্যে ৬৪টি প্রধান (চৈ. চ. 
২।২৩।৪৬)। ভক্তিরসামৃত সিদ্ধু দক্ষিণ বিভাগে, বিভাব লহরীতে (31১।১১- 
১৯) ইহ] বিবৃত হইয়াছে এবং টচ. চ. ২।২৩২৪-৩৮ ক্লোকে উদ্ধৃত হইয়াছে। 
গুণগুলি চারিভাগে বিভক্ত। নিয়লিখিত পঞ্চাশটিগুণ একমাত্র পুকষোত্তম 
শ্রীকষেই পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশিত, সাধারণ জীবে সম্ভবপর নহে; তবে কোন 
কোন জীবে গুণের বিন্দু বিন্দু অর্থাৎ আভাস মাত্র দৃষ্টি হয়। যথং__নায়ক 
শ্রীকৃষ্ণ__১. স্ুরম্যা্গ ( ইহার অঙ্গ সন্নিবেশ অত্যন্ত রমণীয় ), ২, সর্বসল্লক্ষ- 
গান্ধিত ( ইনি সমস্ত সৎ লক্ষণ যুক্ত), ৩. রুচির (নয়নাভিরাম ), ৪. তেজ- 
সান্িত, ৫. বলীয়ান, ৬. বয়সাম্বিত (নব কিশোর ), ৭. বিবিধ অদ্ভুত 
ভাষাবিৎ, ৮. সত্যবাক্‌ ( ইহার বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না), ৯, প্রিক্ংবদ, 
১০. বাবদুক (ইহার বাক্য শ্রবণপ্রিয় ও সর্ধগুণান্বিত), ১১. স্থপণ্ডিত, 
১২, বুদ্ধিমান, ১৩. প্রতিভাম্থিত, ১৪, বিদগ্ধ (চৌষটি বিদ্যায় ও 
বিলাসাদিতে নিপুণ ), ১৫. চতুর (একই সময়ে বহু কার্ধ সাধনে সমর্থ), ১৬, 
দক্ষ, ১৭, কৃত্তজ্ঞ ( অন্যকৃত সেবাদি কাধ জানিতে সমর্থ), ১৮, সুব্রত, 
১৯. দেশকাল স্থপাত্রজ্ঞ (দেশকল পাত্রানুমারে কাজে নিপুণ ), ২** শাস্ত- 
চক্ষু (শাস্তাহুপারে কর্ম করেন ), ২১, স্তচি, ২২, বশী (জিতেক্দ্রিয), ২৩, 
স্থির, ২৪, দাস্ত (দুঃসহ হইলেও র্লেশ সহনশীল ), ২৫. ক্ষমাশীল, ২৬. 
গভীর, ২৭, ধৃতমান্‌ ( পূর্ণকাম ও ক্ষোভের কারণ সত্বেও ক্ষোভশৃন্ত ), ২৮, 
সম (রাগঘেষশূন্ত ) ২৯, বদান্ত, ৩০* ধামিক, ৩১, শুর (যুদ্ধে উৎপাহী ও 
অস্ত্র প্রয়োগে নিপুণ ) ৩২, করুণ ( পর দুঃখে অপহিষ্ণ ), ৩৩. মান্তমানকৎ 
( গুরু, ব্রাহ্মণ ও বুদ্ধাদির পূজক ), ৩৪. দক্ষিণ (কুম্বভাব বশতঃ কোমলচরিত ), 
৩৫, বিনয়ী, ৩৬. হ্থীমান [ন্বীয় স্তবে সন্কৃচিত), ৩৭. শরণাগত পালক, ৩৮, 
স্্ধী, ৩৯. ভক্তহ্থহদ, ৪*. প্রেমবশ, ৪১. সর্বশুভঙ্কর ( সকলের হিতকারী ), 
৪২, প্রতাপী, ৪৩. কীতিমান্, ৪৪ । রক্তলোক (সকল লোকের অনুরাগের 
পাজ্র )১ ৪৫, সাধু সমাশ্রয়। ৪৬, নারীগণ মনোহারী, ৪৭, সর্বারাধ্য, 
৪৮, সমুদ্ধিমান্, ৪৯, রবীয়ান্‌ (সর্বশ্রেষ্ঠ) এবং ৫*. ঈশ্বর ( ইনি শ্বতন্ত্র ও. 
ইহার আজ! ঢুলজ্ব্য )। 
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গিরিশাদিতে ( শিবাদিতে ) অংশতঃ বিদ্যমান্‌ থাকিলেও নিম্নলিখিত পাচটিগুণ 
শ্ীকষেই পরিপূর্ণ বূপে বিরাজিত, যথা--৫১. সদাশ্বরূপ সম্প্রাপ্ত ( সর্বদা স্বরূপে 
বিরাজিত ), ৫২. সর্বজ্ঞ, ৫৩. নৃতন, ৫৪. সচ্চিদানন্দ সান্দরাঙ্গ (সৎ, চিৎ 
ও আনন্দ ব্যতীত অন্ত বস্তর স্পর্শও তাহাতে নাই), ৫৫, সর্বসিঙ্গিি নিষেবিত 
(সমস্ত সিদ্ধি তাহাকে সেবা করে )। 

নিয়লিখিত পাচটি গুণ নারায়ণাদিতে দৃষ্ট হইলেও শ্রীরুষে অদ্ভুত ভাবে 
বিদ্তমান ৷ যথা--৫৬. অবিচিন্ত্য মহাশক্তি (ইহার মহাশক্তি চিন্তার অতীত ), 
৫৭, কোটি-ব্দন্ধাও-বিগ্রহ (ইহার দেহ কেটি ব্রন্ধাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিত ), 
৫৮. অবতারাবলী বীজ (অবতার সমূহের মূল, অবতারী 1, ৫৯. হতারি- 
গতি-দায়ক (নিপাতিত শক্রর মুক্তিদীতা ), ৬০, আত্মারামগণাকর্ষা 
( আত্মানন্দে বিভোর মুণিগণের চিত্ত আকর্ষণকারী )। 

নিষ্নের চারিটি অসাধারণ গুণ চর[চরের বিম্ময়, এমনটি আর কোন স্বরূপে নাই, 
যথা--৬১, লীলামাধুর্য, ৬২. (প্রেমমাধূর্ষ, ৬৩. বেণুমাধূর্ধ ও ৬৪, বূপ- 
মাধূর্য।. 

কঝের বড়.বিধ বিলাস-_্বয়ংরূপ,ব্যতীত শ্রীু্* সাধারণতঃ আরে! ছয় রূপে 
বিলাস করেন, যথা-_গ্রাভব ও বৈভব দুইটি প্রকাশ রূপে; অংশ ও শক্ত্যাবেশ, 
_ছ্বিবিধ অবতার রূপে; এবং বাল্য ও পৌগণ্ড ছুইটি দেহ ধর্সে। (চৈ, চ. 
১২।৮৯-৮৩ )। 

স্বয়ংপে--শ্রীকষ্চ ব্রজে গোপযৃতি,_-গোপবেশ, বেছগুকর, নব কিশোর, 
নটবর | ম্বয়ংরূপ--অন্য নিরপেক্ষ স্বয়ং সিদ্ধবপ । আকার, গুণ ও লীলায় 
সম্যক রূপে একরূপ থাকিয়া একই বিগ্রহের একই সময়ে অনেক স্থানে যে 
আবিাব, তাহাকে প্রকাশ বলে--( চৈ. চ. ১১1৩৪ গ্লোঃ ) 
প্রকাশ দ্বিবিধ, প্রাভব প্রকাশ ও বৈভধ প্রকাশ, যথা--প্রাভব--বৈভব বূপে 
দ্বিবিধ প্রকাশে । একবপু বহুরূপ যৈছে হৈলরাসে ॥ মহিষী বিবাহে হৈল যৃত্তি 
ব্বিধ। প্প্রাভব প্রকাশ” এই শাস্ত্রে পরপিদ্ধ ।--( চৈ, চ* ২২০1১৪০-৪১)। 
একই দেহ সর্বত্তোভাবে সমান বনু দেহরূপে আবির্ভূত হইলে সেই বছ দেহের 
প্রত্যেককে মূল দেহের প্রীন্ভব প্রকাশ বলে। রাসলীলায় প্রত্যেক গোগীর 
পার্খে এবং দ্বাপর লীলায় ষোল হাজার মহিষী বিবাহে শ্রীরুষ্ণের আবিভাব 
প্রাভব প্রকাশ । এই প্রকাশ শ্বয়ং দূপ হইতে অভেদ। একই দেহে থাকিয়া 
যদি ভাব ও আবেশ ভেদে বর্ণ বা অঙ্গ সন্নিবেশের কিছু পার্থক্য থাকে, তবে 
তাহাকে বৈভব প্রকাশ বলে। প্রাভব প্রকাশ অপেক্ষা বৈশুব প্রকাশে 
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শক্তির বিকাশ কিছু বেশী। স্বয়ং রূপ শ্রীকৃষ্ণ লীলা বিশেষের জন্য অন্য আকারে 
প্রতিভাত হইলে এবং এই অন্য আকারের শক্তি প্রায় স্বয়ং রূপের তুল্য হইলে, 
তাহাকে বিলাস বলে । ( চৈ. চ. ১১1৩৫ গ্রে )। 
বিলাস ছিবিধ-_-ঞাভব বিলাস ও বৈভব বিলাস । বাহ্থদেব, সক্কর্ষণ, প্রদান 
ও অনিরুদ্ধ শ্রীরুষ্ণের প্রাভব বিলাপ। আর কেশব, নারায়ণ, মাধবাদি 
বৈভব বিলাস । ব্রজে গোপবেশে বলরাম বৈভব প্রকাশ কিন্ত দ্বারকায় 
ক্ষপ্রিয় বেশে গ্রাস্ডব বিলাস ( চৈ. চ. ২1২০।১৫৪-১৬০ )। 
অংশ ও শক্ত/বেশের জন্য অবতার দ্রঃ । 

কৃষ্ণলো ক- প্রকৃতির পারে মায়াতীত চিন্ময় পরব্যোম বৈকুগ অবস্থিত । ইহার 
উপরে কৃষ্ণলোক বা শ্রীরুষ্ণের ধাম। ইহার ক্রিবিধ অভিব্ক্তি, যথা-_ছারকা, 
মথুরা ও গোকুল। গোকুলের অপরাপর নাম ব্রজলোক, গোলক, শ্বেতদ্বীপ ও 
বন্দাবন। গোকুলের অবস্থিতি সর্বোপরি । ইহা মাধুর্য, এশ্চর্য ও রুপাদির ভাগুর। 
এই ধর্মেই রাসাদি লীলাসার প্রকটিত হয়। সমস্ত কৃষ্ণলোক-__সর্বগ, অনস্ত, 
বেভু, কষ্ধঠন্গু পম | ইহার উর্ধ অধের নিয়ম নাই, সবত্র ব্যাপিয়া আছে। 
শ্রীরু্ণ যখন এই ব্রদ্ধাণ্ডে গ্রকটিত হন, তাঁহার ধাম বরঙ্গাণ্ডে প্রকটিত হন। 
প্রাকৃত চর্মচক্ষে ইহা প্রাকৃত বস্তর হ্যায় মনে হইলেও সেখানকার ভূমি চিস্তামনি 
ও ধন কর্পবৃক্ষময়। প্রেমনেত্রে দর্শন করিলে তাহার স্বদপ ও গোপ গোপী 
সঙ্গে শ্রকৃষ্ণের লীলা বিলস প্রকাশ পায়। ( চৈ. চ. ১৫।১৩-১০১ ২1২০।১৮২- 
৮৩) ২।২১।৩৩-৩৪ )। কুষ্তধাম তত্র দ্রঃ । 

কৃষ্দাস কবিরাজ-_শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতাম্বত গ্রন্থ রচয়িতা । বর্ধমান জেলার 
কাটোয়৷ মহকুমার অন্তর্গত ঝ!মটপুর গ্রামে জন্ম। ডক্টর দীনেশ চন্দ্র পেন 
'বঙ্গ ভাষা ও পাহিত্ো লিখিয়াছেন-কবিরাজ গোস্বামীর জন্ম ১৫১৭ 
খ্রষ্টাব্ধে। তাহার পিতার মাম ভগীরথ, মাতার নাম সুনন্দা ও ভ্রাতার নাম 
স্টআামদাস। পিতা কবিরাজী ব্যবসা করিতেন। অল্প বয়সেই কবিরাজ 
গোস্বামী পিতৃমাতৃহীন হন। এ সমস্ত তথ্য কোথা হইতে পাইয়াছেন, ডক্টর 
সেন লিপিবদ্ধ করেন নাই। কবিরাজ গোস্বামীর জন্মসন সন্বদ্ধে পঞ্ডিতগণের 
মধ্যে মতভেদ আছে। ডক্টর রাধা গোবিন্দ নাথের মতে আমুমানিক ১৫২৮ ত্রীঃ 
অন্ধে কবিরাজ গোস্বামীর জন্ম। শ্রেষ্ঠ কৰি হিসাবেই তিনি “কবিয়াজ, 
উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন বলিয়া অনেকের অভিমত । কবিরাজ গোস্বামী 
নিত্যানন্দ প্রভুর ভক্ত ছিলেন। হ্বপ্প যোগে তাহার আদেশে কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে 
চলিয়৷ যান। তিনি লিখিয়াছেন-রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব 
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গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ।”--ভাহার শিক্ষা গুর ছিলেন (চৈ. চ, ১1১1১৮-১৯)। 
ইহাদের শিক্ষায় ও বুন্দাবনের বৈধুব গোস্বামীদের রুপায় ও সাহচর্ধে কষ্দাস 
সর্বশান্্ে পারদশ্শী হইয়া উঠেন এবং শ্রীরাধা গোবিন্দের অষ্টকালীয় লীলাত্মক 
শ্রীগোবিন্দ লীলাম্ৃতম্, এবং বিশ্বমঙ্গল ঠাকুররুত শ্রীকুষ্ণ কর্ণামৃতের “সারঙ্গ 
রঙ্গদ।” নাম্নী টাক! প্রণয়ন করেন । 


শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর লীলা ও জীবনী সম্বন্ধে তখন পর্বস্ত যে সমস্ত গ্রন্থ ছিল, 

তাহাদের মধ্যে প্রধান- মুরারিগুণ্চের কড়চা (শ্রীশ্রীরু্ণ চৈতন্ত চরিতামৃতম্‌ ), 
কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক ও শ্রাচৈতন্ চরিতাম্বত মহাকাব্যম্‌, 
লেচনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য মঙ্গল এবং বুন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য 
ভাগবত । শেষোক্ত গ্রন্থ বুন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ শ্রদ্ধার সহিত আস্বাদন 
করিতেন । কিন্তু ইহাতে শ্ীচৈতন্তের অস্ত্যলীলা বিশেষ না থাকায় 
বৈষ্ুবগণের আদেশে কষ্দাস কবিরাজ গোস্বামী--তাহার মতে তখন--" 
“অন্ধজরাতুর আমি অন্ধ বধির । হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির |” 
( চৈ, চ. ৩২০৮৪) হইলেও শ্রীশ্রীচৈতন্ত চরিতা ম্বত গ্রন্থ প্রণয়ন আরস্ত 
করেন এবং নয় ব্খ্সরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৬১৫ খুঃ অবে জ্ষ্ট মাসে 
ব্রবিবারে কষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে তথ্যবহুল বাষট্ি পরিচ্ছদে এই বিশাল 
গ্রন্থ রচনা সমাপন করেন | এই গ্রন্থ বাংল ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ জীবন চরিত । 
প্রতি পরিচ্ছেদে বিষয়বস্তর উপাদান উল্লেখ করায় গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি 
সুদৃঢ় । গ্রন্থ রচনার পর কবিরাজ গোন্বামীর তিরোভাব হয়। 


কৃঝ্দাস_ অশীচৈতন্ত চরিতাম্বত রচয়িতা রুষ্দাস ব্যতীত সেই গ্রন্থে ও 
শ্রাচৈতন্ত ভাগবতে বার (১২) জন কৃষ্দাসের উল্লেখ পাওয়৷ যায়। 
যথা--১. মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণের সঙ্গী। কালারুষ্। দাস দ্রঃ । 
€ চৈ, চ. ১১০1১৪৩ ) ২1১০1৬০১ ৭২, ৭৩ )। 
' ২. কৃষ্দাস পত্ডিত--দেবানন্ের ভ্রাতা, নিত্যানন্দ শাখা, ( চৈ. চ, ১১১1৪৩)। 
৩. ছ্বিজ কৃষ্পদাস, রাঢ়ে জন্ম, নিত্যান্গ শাখা ( চৈ চ* ১১১৩৩, 
২।১৬।৫০-৫১ )। 
৪. কুষ্দাস-_অদ্বৈত শাখা ( চৈ. চ. ১১২1৬৯ )। 
৫, কৃষ্দাস--নিত্যানন্দ শাখা, কূর্ধদাস.সরখেলের ভ্রাতা (ঠচ. চ. ১/১১1২২)। 
৬. জগন্নাথ সেবক দ্বর্ণবেতরধারী কষ্দাল ( চৈ, চ. ২১০৪৯) 
এ. কৃষ্দাঁস বৈদ্ত--শ্রীচৈতস্ত শাখা ( চৈ, চ* ১১০1১*৭)। 
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৮. রুষ্নাপ ্রদ্ধচারী-_গদাধর শাখা (চৈ, চ. ১1১২৮৩)। 

৯. কৃষ্দাস রাজপুত- _মথুর়াবাসী | ব্রজ মণডলে, প্রয়াগে ও আড়েল গ্রামে 
ভ্রমণ কালে ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন (চৈ, চ. ২১৮।৭৫-৮৩১ ১২৮১ 
১৪৮-২০৮, ২১৯৮২ )। 


১*. কৃষ্দাস হোড়-_বড়গাছি নিবাসী ব্রাহ্মণ । নিত্যানন্দ শাখা। ইনি 
রঘুনাথ দাস প্রদত্ত চিড়া মহোত্সবে যোগদান করিয়াছিলেন (চৈ. চ. ৩৬।৬১)। 
১১, রুষ্ণদাস--অদ্ৈতাচার্ধের দ্বিতীয় পুত্র। মহাপ্রভুর ভক্ত । (চৈ. চ, 
১১২১৬ )। 

১২, প্রেমী কষ্*দাস-_বৃদ্দাবন বাপশী, ভূগর্ভ গোস্বামীর শিষ্য । 


কৃষবেম্বা-নদী। সহাদ্রি পর্বতের মহাবালেশ্বর হইতে উদ্ভুত। ইহার তীরে 
বিশ্বম্গল ঠাকুরের বাসস্থান ছিল। - 

কৃষা-১. দ্রৌপদী; ২. দক্ষিণ ভারতের একটি পবিত্র নদী । 

কেবজ--১,. অধিগম ভ্রঃ) ২. অভিন্ন; ৩. শুদ্ধ; ৪. বিকার রহিত 
(চৈ, চ. ২১৯১৬৫)। কেবল ব্রন্ষোপাসক_ জ্ঞানমার্গ ভ্রঃ। 
কেবলারভি--যে রতিতে এইখবর্ধ গন্ধ নাই, শুধু নিজের মমতাময় সন্বন্ধ সর্বদা 
স্ুরিত হয়, তাহার নাম কেবলারত্ি--( চৈ চ, ২।১৯।১৬৬ )। 

কেশব--১,. কষ্খ (কেশী নামক অন্থরের বধকারী )--(ভাঃ ১1১1২*)) 
২. শ্রীরাধার কেশ বাঁধিয়া দেন যিনি তিনি কেশব; ৩. হরি, বিষু। 
কেশবছত্রী-€গীড়েশ্বর হুসেন সাহের কর্মচারী । মহাপ্রভু রামকেলিতে 
গেলে ভসেন সাহ ইহাকে মহাপ্রভুর গতিবিধি জানার জন্য নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন । 


কেশব ভারী শ্রাচৈতন্যের দল্গযাসাশ্রমের গুরু । কণ্টক নগর বা 

কাটোয়ায় গঙ্গাতীরে ইহার আশ্রম ছিল। ইনি শশ্বরাচার্য প্রবর্তিত 'ভারতী”' 
সম্প্রদায়ের সঙ্গ্যাসী ৷ মহাপ্রত্ু গৃহত্যাগ করিয়া কাটোয়াতে গিয়া ইহার 
নিকটে সন্ধ্যাস গ্রহণ লীলার অভিনয় করেন । 


কেশাবস্তার--কেশ+অবতার | ক্ষীরোদ শায়ী বিষ্ণুর শুরু ও কৃষ্ণ কেশ 
হইতে উৎপন্ন অবতার । আবার.কেশ অর্থ জ্যোতিঃ । অতএব কেশাবতার 
অর্থ শুক ও কষ্্যুতি বিশিষ্ট বলরাম ও কৃষ্ণ । 


কেনঈতীর্থ-_শ্রীকৃদ্দাবনে যমুনার কেশী ঘাট । 
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ক্কতব- অজ্ঞানাদ্ধকার, কপটতা, আত্মবঞ্চনা, বাহ! ভগবন্তক্তির সাধক। 


অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাা- 
আদি সব॥ তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছ। কৈতব প্রধান । যাহা হতে 
কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্যান ॥ কৃষ্ণ ভক্তির বাঁধক যত শুভাস্তভ কর্ম। 
সেহে। এক জীবের অজ্ঞন-তমো ধর্ম ॥ ( 6৮, চ. ১1১1৫০-৫২ 01 
ভগবানেরু সহিত জীবের সেব্য সেবক সম্বন্ধ। তাহা ভুলিয়া ধর্ম, অর্থ, কাম 
ও মোক্ষ লাভের আকাজ্ষা কৈতব বা আত্মবঞ্চনা ৷ বর্ণাশ্রম ধর্মের আচরণে 
যে ম্বর্গাদিলাভ, ধনরত্বাদি লাভে যে আত্েন্দরিয় তৃপ্তি, কাম অর্থাৎ ইঞ্জিয় তৃপ্তিতে 
যে স্থথ, মোক্ষ, মুক্তি বা ব্রক্ধ সাধুজা লাভে যে আনন্দ তাহ] কৈতব অর্থাৎ 
কপটতণ বা ঘোর অজ্ঞানতা প্রস্থত আত্মবঞ্চনা । মানব ফল লাভের আশায় 
ধর্মকর্মাদির অনুষ্ঠঠন করে, সুতরাং এইসব ধর্মাকর্মাদি কৈতব। তবে 
ধর্মকর্মাদির অনুষ্ঠানে হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক হইতে পারে, কিন্তু মুক্তিকামী 
ব্যক্তির হৃদয়ে কখনও ভক্তির স্থান নাই, কারণ “সোহহম্, অর্থাৎ আমি সেই 
্রহ্দ_এইভাব মনে আসিলেই মন হইতে সেব্য সেবক ভাব অর্থাৎ ভক্তি দূর হয়, 
সেজন্য মোক্ষ লাভের ইচ্ছা কৈতব প্রধান । 
কৈশোর--১১শ হইতে ১৫শ বর্ষ বয়ংক্রম পর্যন্ত । কৈশোরে কৃষ্ণের নিত্যস্থিতি 
( চৈ. চ. ২২০।৩১৮)। 
কৌমারং পঞ্চমান্বাস্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি | | 
কৌমারমাপঞ্চদশাদ যৌবনস্ত তততঃপরম্‌ ॥ (ঢা ১০1১৩।৩৭ শ্রীধর 
স্বামী টীকা )। ' 
কৌকড়- বাকা, কোকড়া (চৈ. চ. ৩৩১৯৭ )। 
কোঙর- কুমার, পুত্র ( চৈ. চ. ২।২০।১৭০ )। 
কোণার্ক--তর্কতীর্ঘ। বর্তমান নাম “কোনারক” ৷ পুরী হইতে ১৯ মাইল 
উত্তরে, সমুদ্রতীরে ৷ ইহার হ্ুর্ঘ মন্দির স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন । 
কোথলী- প্রা. থলিয়া ( &5. চ. ৩১০২১ )। 
কোথাকে-_ প্রা. কোথায় ( চৈ. চ. ২৩1২২ )। 
কোনপাকে- প্রা, কোনও প্রকারে ( চৈ, চ ১১২২৮ )। 
কোলাপুর-_বোহ্বাই প্রদেশের একটি রাজ্য। এখানে অনেক দেবমন্দির 
আছে ( চৈ চ. ২৯২৫৪ )। 
কোলি--গ্রা. কুল, বদরি ( চচ. চ. ৩১০২২ )। 


সি 
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ক্রোধ--প্রতিকূল অবস্থার হারা চিত্তের দাহ; রোষ। ইহাতে পারুস্থ, 
ভ্রকুটি, নেত্রলৌহিত্যাদি প্রকট হয় ( চৈ. চ. ২1১৪।১৭১)। 

ক্রোশে-_চীৎকার করে ( চৈ. চ. ২৪1১৯৭ )। 

কপ রাত্রি। 

ক্ষয়- নশ্বর (গী. ৮1৪ )। 

ক্ষাস্তি__ ক্ষোভ শূন্যতা ( চৈ. চ. ২২৩1৮ ক্লোঃ ) 

ক্ষীরোদ--পুরাণোক্ত হুঞ্ধ সমূত্র, যাহাতে বিষু অনস্ত শয্যায় ধাকেন | 

ক্ীরোদশারী, ক্ষীরোদ্কশারী-_কারণার্ণব শায়ী দ্রঃ । 

ক্ষেত্র--১. পুরীধাম; ২, প্রকৃতি; ৩. ভার্ধা) ৪. দেহ, পঞ্চমহাভূত, 
অহঙ্কার, বুদ্ধি ( মহত্তত্ব ), প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, মন, আোত্রাদি পঞ্চ ইন্্রিয়ের পঞ্চ 
বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, স্থখ, দুঃখ, সঙ্ঘাত ( শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সংহতি ), চেতন 
শক্তি ও ধূতি--এ সমস্ত সবিকার (বিকারের সহিত) কক্ষেত্র |" (গী. ১৩।৬-৭) 3 
সাংখ্যমতে-_ চতুধিংশতি তত্বই একত্রে ক্ষেত্র নামে অভিহিত। “সবিকারম্‌ 
ইন্জিয়াদি বিকার সহিতম্‌”_-শ্রীধর ; “সবিকারং জন্মাদি ষড়বিকার সহিতম্৮-- 
বিশ্বনাথ । [জন্মাদি ষড়বিকার»্" জন্ম, আস্তত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও 
বিনাশ ]। 

ক্ষেতজ্--১. অন্তর্যামী (ভাঃ ১১।১১1৪৪ ); ২. জীবাত্ম। (গীতা ১৩।১ )। 

ক্ষেত্র অম্যাস--সংসার ত্যাগ করিয়া যাবজ্জীবন শ্রীপুরুষোত্তমে বাসের সংকল্প 
1 চৈ, চ, ২১৬১২৯)। 

ক্ষেম-- ১. কল্যাণ; ২. মোক্ষ (ভাঃ ৭1৩১৩ )। 

ক্ষৌণী- পৃথিবী ( চৈ. চ. ১১১১ গ্লোঃ)। 

ক্ষো--১. রেশমী বস্ত্র) ২. লুল অতসী তন্তজাত বন্ত্র। 


তথ 


খণ্ড--১., গুড় ( চৈ. চ. ৩১০২৩) ২* অখণ্ড, বর্ধমান জেলায় । শ্রীল নর- 
হরি সরকার ঠাকুরের শ্রীপাট। 

খণ্ডিত নার়িক। দ্রঃ । 

খদিরবন-_ব্রজমণ্ডলস্থ ছাদশবনের একটি বন। 

খাুয়।--গ্রা, চুলকুনি (চৈ. চ. ৩1৪1৪)। 

খাপরা--প্র1, ১. ভাঙ্গা ঘটের খোলা; ২. যুক্ত করের অঞ্জলি (চৈ চ, 
২১২৯৪ )। 
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হেলগাস্ীর্ঘ--বজ মণ্ডলস্থ একটি তীর্ঘ। 
খোলা।--বকল (চৈ. চ. ৩।১৬।৩১ )। 


গ 


গজাঙাস পণ্ডিত্ত-_মহাগুতুর ব্যাকরণ শান্তর অধ্যাপক । পরে ইনি মহাগভুর 
একাস্ত ভক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব লীলায় ইনি শ্রীরঘুনাথের গরু বশিষ্ট মুনি 
ছিলেন বালিয়া প্রসিদ্ধি। 

গঙ্গাদাস বিপ্র-নিত্যানম্দ শাখার ভক্ত। নবদ্বীপ লীলায় ইনি মহাগ্রতুর 
সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ইনি মহাগ্রতুকে দর্শনের জন্য 
নীলাচলেও যাইতেন। রাঁঢ় দেশের চতুভুর্জ পণ্ডিতের পুত্র। ইহার অপর 
ছুই ভ্রাতার নাম বিষুদ্াস ও নন্দন। কাজীর ভয়ে সপরিবারে নিশা 
ভাগে দেশাস্তরী হওয়ার উদ্দেস্টে খেয়া ঘাটে নৌকা না পাইয়া ইনি অগতির 
গতি ভগবানের শরণ লইলে মহাপ্রভু ইহাদিগকে নৌকায় গঙ্গা! পার করয়! 
দিয়াছিলেন । 

গজপতি-_উড়িয্যার রাজ প্রতাপরুদ্রের উপাধি । 

গড়খাই- প্রা. পরিখা ( চৈ. চ. ২1১৫।১৭৪ )। 

গাড়বড়ি-- প্রা. হট্টগোল (চৈ. চ. ২1১৮।১৩৯ )। 

শঁড়া-_প্রা. ঘড়া, ঘট ( চৈ. ভাঃ ২৩৮1১।১২ )। 

গড়িত্বার--গ্রা. গড়ের ( দুর্গের ) ফটক ( চৈ, চ. ২1২০1১৫ )। 

াণ-- প্রা. পার্ধদ, সঙ্গীয় লোক ( চৈ. চ. ৩/১০।১৩৫ )। 


গা্ধাধর দাস-_শ্রীচৈত্ন্) শাখার ভক্ত । ইনি গোপী ভাবে তরগ্ঝয় থাকিতেন। 
শ্রীচৈত্চ্য নিত্যানন্দকে প্রেম ভক্তি প্রচারের জন্ত গড়ে গ্রেরণ সময়ে 
বাসদের, মাধব, রামদাসাদি ভক্তের সঙ্গে গদাধর দাসকেও নিত্যানন্গ প্রভুর 
সঙ্গে দিয়াছিলেন। ইনি তদবধি নিত্যানন্দের সঙ্গী। নবদ্বীপেই বাস 
করিতেন । 


গাদাধর পণ্ডিত গোম্বানী--পঞ্চতত্বের শজি-তত্ব। শ্রীগৌরাঙ্জগের আবাল্য 
সঙ্গী ও সহপাটা। টট্টগ্রামের বেলেটি গ্রামে আবির্ভাব। প্রিতার নাম 
মাধব মিশ্র ও মাতার নাম রত্বাদেবী । কনিষ্ঠ ভ্রাত। বাণীনাথ। অধায়নের 
জন্য নবদ্ধীপে আসেন । ইনি প্ডিত পুগুরিক বিষ্ঠানিধির শিষ্ত । ব্রজলীঙগায় 
গদাধর পণ্ডিত ছিলেন শ্ঠামনুদ্দর-বল্পভা কৃন্দাবন-লক্্মী (শ্রীরাধা )। ললিতা ও 
তাহাতে প্রবিষ্ট । গদাধরে কুঝিণী দেবীর ভাবও ছিল। 


৫8 সংক্ষিপ্ত বৈষব অভিধান 


পাস্ভীরা--অভ্যন্তর গৃহ, বাড়ীর ভিতরের নির্জন গৃহ (ঠচ, চ, হ1২1৬)। 
মহাপ্রভু নীলাচলে কাশী মিশ্রের বাড়ীতে যে গন্ভীরায় বাস করিতেন, তাহা 
অদ্ভাপি বিছ্ধমান আছে। তাহাতে মহাপ্রভুর পাছুকা ও ছেড়া কাথ! 
রক্ষিত হইয়াছে। , , 

দীয়া_ফন্ত নদীর তীরে অবস্থিত বিহারের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান । গয়ায় পিতৃ 
তর্পণ ও বিষুপদে পিগুদান প্রশস্ত | 

ধারগর- প্রা. চঞ্চল ( চৈ. চ. ২১৭1২০৯ )। 

পারচ্ডু--১. পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের গকুড় স্তভ (চৈ. চ. ৩১৬৭৯) 
২. পক্ষিরাজ, বিষুর বাহন, কশ্তপ-বিনতার পুত্র; ৩. . ঈগল পক্ষী । 
-গারুড়ধ্বজ-_বিষুঃ | 

খারুড় পণ্ডিভ--শ্রীচৈতন্য শাখা । ব্রান্ষণ মহাস্ত। শ্রীপাট-_ নবদ্বীপ, 
আকনা। নামের বলে ইনি সর্পাবিষের প্রভাব হইতেও মুক্ত থাকিতেন। 
গৌরগণোদ্দেশ দীপিকার মতে ইনি ছিলেন গুড় । 

ার্ঘ-ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ । 

গার্ভোদশায়ী, গর্ভোদ কশায়ী--কারণার্ণবশায়ী দ্রঃ 

গাগরী-_কলসী ( চৈ. চ. ৩1১২।১০২ )। 

গাড়ে_ প্রা. গর্ত (চৈ. চ. ৩১৬।৩৮)। 

গাঠুলি গ্রাম_-গোবর্ধন পর্বতের পশ্চিম দ্রিকে নিকটবর্তী একটি গ্রাম। 
গাডু_গ্রা' তোষক ( চৈ. চ. ৩1১৩৭ )। 

গায়ত্রী--গায়স্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্বতঃ। গানকারীকে 
যিনি ভ্রাণ করেন তাহাকে গায়ত্রী বলে। প্রণব দ্রঃ । 

গায়ম--প্রা, ১. গান, কীর্তন (চৈ. চ, ১1৭৩৯) ২. গায়ক (চৈ. চ. 
২১৩৩৩ )। 

শিরিশ--মহাদের (চৈ. চ. ২২৩৩২ শ্লোঃ )। 

গুঞ্জাফঙ-__কুচ। 

খড়ত্বকৃ-দাকচিনি (চৈ. চ. ৩।১৬।১০২ )। 

গুড়াকেশ- গুড়াক। (নিস্ত্রা ), তাহার ঈশ (জেতা); জিতনিজ্দ্র (লী ১৪) 
গুণ-_-১. উৎকর্ষ) ২. সত্ব, রজঃ ও তমঃ--প্রকৃতির এই তিন গুণ; 
৩. কাবোর বা অলঙ্কার শাস্ত্রের গুণ গ্রধানতঃ তিনটি, যথা--প্রসাদ, 
মাধুর্ঘ ও ওজঃ ( চৈ. চ. ১৬1৪২ )। 

গুঁপনাম্ী- শি দ্রঃ। 
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ওপরাজখান-_বাংল! পয়ারাদি ছন্দে বিখ্যাত *শ্রীরুধ। বিজয়” রচগ্লিতা 
বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামবাসী মালাধর বন্থ। গৌড়েশ্বর প্রদত্ত উপাধি 
গুণরাজখান। ইহার পুত্রের নাম লক্ষ্মীনাথ বন্থ। উপাধি সত্যরাজখান। 
জক্মীনাথের পুত্র ভক্ত রামানন্দ বন্থু। খুণরাজখান শীচৈতম্যের 
আবির্ভাবের পূর্বে আবিভূত হইয়াছিলেন। শশ্রীরু্খ বিজয়ে, ভাগবতের 
শল্লাংশ গ্রধানভাবে অন্ুম্থত। ইহার রচনা ১৩৯৫ শকাকে (১৪৭৩-৭৪ থঃ) 
আরম্ভ এবং ১৪২ শকাবে ( ১৪৮০-৮১ খুঃ ) শেষ বলিয়া অন্তমিত। 
গুণাবত্তার--অবতার দ্রঃ । 

গুগোখ সঙ্লক্ষণ- মহাপুরুষের লক্ষণ দ্রঃ । 

গুপ্িপ্রা. গুঁড়া, চু ( চৈ. চ. ৩।১০1১৫ )। 

গুপ্তিচারথযাজা। (টি. চ. ২1১।৪৩-৪৪)। গুপ্ডিচা মন্দির-পুরীধামে 
জগন্নাথ দেবের মন্দির হইতে এক ক্রোশ পূর্বোত্তরে এই মন্দির অবস্থিত। 
রখযাজ্রার সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথ এক সপ্তাহকাল এই মন্দিরে অবস্থান করেন 
( চৈ. চ. ২১২৭০ )। 

গুপত- গ্রা. গুপ্ত বা রঞ্জিত ( চৈ. চ. ১১০২৪ )। 

গুরু _জানাঞ্ন শলাকা দ্বার যিনি শিল্তের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করেন, তিনিই 
গুরু। গুরু ছ্বিবিধ-_দীক্ষা! গুরু ও শিক্ষ! গুরু । উপাস্য দেবের মূলমন্ত্র প্রদাতা 
দীক্ষ। গুরু, আর শাস্বাদি বা ভজন বিষয়ে শিক্ষাদাতা! শিক্ষাপ্তরু। ভঙ্কি 
শাস্তানুদারে দীক্ষা গুরু তুলা, শ্রীকষ্ণ গুরু রূপেই ভক্তগণকে রুপা স্রয়া 
থাকেন। শিক্ষা গুরুকেও কৃষের শ্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে সর চিত্তের 
অন্তর্ধামী ভগবান্‌ গুরুক্ধপে জীবের দৃষ্টি গেচর হন না, টি জিডির নি 
অধিষ্ঠিত হইয়া ভক্তকে কপা করিয়া থাকেন। তাস 


আর ধাহ হইতে ভগবানের না ৬৮. খাকে “চৈত্ত গুরু বলা হয়। 
আর শাহী হইতে ভগবানের নাম লাল ।দ শুনা যায়, তিনি কখনও কখনও 


€ $ নে ৮ 

ও ক লা রা ি প্রই হউন, সন্গ্যাসীই হউন, শৃদ্রই হউন, 
5758 2? হইতে পারেন (চৈ, চ. ১1১1২৭, ২৯) চৈ, চ, 
২1৮1১০০ এবং ভাঃ ১" 


বিবেক চড়ামণি নিশির )। নরেন নিষ্পাপ ও ব্রঙ্গনিষ্ঠ হইবেন । 

(৩৩) মতে সদগুরুর লক্ষণ-_“শ্রোত্রিয়োহ বুদজনোহ কামহতো 
রী শ্মঃট | গুরুর আদেশ শাস্ বিরুদ্ধ হইলে পালনীয় নয়। অবলিগ্, 
উ* পথগামী গুরু পরিত্যাজা, যথা-_গুরোরপ্যবলিপ্তশ্ত কার্ধাকার্ধম জানত; | 
উৎপথ প্রতিপরন্ত পরিত্যাগো বিষীয়তে ॥ ভক্তি সন্দর্ড-_২৩৮। 


সরু পরজ্পর্া-_মাধ্যগৌড়েশ্র গুরুপরম্পরা ( মহাগ্রু পর্বত ) ভ্রঃ। 


৫৬ সংক্ষিপ্ত বৈষাব অভিধান 


গুন্যবিষ্ভা-__হলাদিনী শক্তির অভিব্যক্তি-__আনন্দ-প্রাধাস্য লাভ করিলে বিশুদ্ধ 
সত্বকে গুরহ্বিষ্ঠা বলে। গুহবিষ্তার দুইটি বৃত্তি--ডক্তি ও ভক্তির প্রবর্তক ৷ 
ইহাস্থার। গ্রীত্যাত্মিকা ভক্তি ব! গ্রেমভক্তি প্রকাশিত হয় । 

গেলাও. প্রা. গিয়াছিলাম ( চৈ, চ. ১৮1৬৮) 

গেলু-প্রা. গেলাম ( চৈ. চ. ১1১৭।১৮২ )। 

গৈরিক-_ প্রা, গিরিমাটী ( চৈ. চ. ৩।১৩৬ )। 

গোকুল--১. ব্রজ, গোলক, বৃদ্দাবন ও শ্বেতদ্বীপ ( চৈ, চ. বরা ২. 
মথুরার দক্ষিণ পূর্ব দিকে, যমুনার অপর পারে, মথুরা হইতে ২1৩ ক্রোশ দূরে 
অবস্থিত | 

গোঁখর- প্রা, গোগণের মধ্যেও অবিবেকী ; অতিযূর্থ (চৈ. ভা. মধা পঞ্চদশ- 
অধ্যায় ২৩৩1১1১৫ )। 

গোঙাইভে--প্রা. কাটাইতে (চৈ. চ. ২২1৫০)। ৌঙাইন্ু--কাটাইলাম 
( চৈ. চ. ২।২০1৯৩)। 

গোদাবরী-নাসিক হইতে ২৯ মাইল দূরবর্তী ব্রহ্মগিরি পর্বত ( মতাস্তরে 
জটাফটুকা পর্বত ) হইতে উৎপন্ন দাক্ষিণাত্যের একটি প্রধান নদী। দৈর্ঘ্য 
প্রায় ৯** মাইল। বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ভারতের সপ্ত পবিত্র নদীর 
অন্যতম | 

গোপাঙ--১. গোপালক, গোয়াল; ২, কৃষ্ণ) ৩. অদ্বৈতাচার্ষের পুক্স। 
ইনি নীলাচলে গুপ্ডিচা মন্দির মার্জনের সময়ে মহাপ্রভুর আদেশে নৃত্য করিতে 
করিতে মৃদ্ছিত হুইয়া পড়িয়াছিলেন । অদ্ৈতাচার্ধ নৃসিংহ মন্ত্র পাঠ করিয়া 
বালকের চৈতন্য সম্পাদনের বিশেষ চেষ্টা করিয়াও ফল লাভ না করায় ব্হিবল 
হইয়। পড়েন । তখন মহাপ্রভু তাহার বুকে হাত দিয়া “উঠহ গোপাল বলি 
উচ্চম্বরে কৈল”। ইহাতে গোপাল উঠিয়া হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতে 
থাকেন । (চৈ, চ, ২।১২1১৪০-১৪৬ )। 

স্বাদশ গোপাল-নিয়োদ্বত ঘ্বাদশ জন গৌরাঙ্গ-পরিকর ব্রজলীলায় কৃষ্ণ-সখা। 
ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি_যথা--১. উদ্ধারণ, দত্ত-_ব্রজের স্বাহু গোপাল, 
২, কমলাকর পিগ্ললাই-ক্রজের মহাবল গোপাল, ৩. গৌরীদাস পণ্ডিত-_ 
ব্রজের সবল সখা) ৪. ধনগ্লয় পঙিত--ত্রজের বন্থদাম সখা, ৫. পরমেশ্বর 
দাস--ব্রজের অন্ন সখা, ৬. পুরুষোত্ম দাস--ব্রজের দাম সখা, ৭ 
পুরুষোত্তম পণ্ডিত--ব্রজের ভ্তোক কৃষ্+ ৮. মহেশ পত্ডিত-_ক্রজের মহাবাহু 
সখা, », যলামদাস অভিরাম--ত্রজের শ্রীদাম সখা, ১০. জ্রীধর পণ্ডিত 


সংক্ষিপ্ত বৈষব অভিধাঁন ৫৭. 


ধঁ 


(খালাবেচা শ্রীধর )--ব্রজের কুহ্থমাসব সখা বা মধু মঙ্গল, ১১. সুগারানন্দ 
ঠাকুর--ব্রজের ' হুদাম সখা, ১২. কালা কৃষ্দাস-_ব্রজের শ্রীলবঙ্গ ৷ 
ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে । 
গোপাল ভষ্ট গ্রোম্বামী-_শ্রীরঙ্গম্বাসী বেস্কট ভট্টের পুত্র। দক্ষিণ ভারত 
ভ্রমণকালে মহাপ্রভু বেঙ্কট ভট্টের গৃহে চতুর্মাস্ত যাপনের সময়ে ইনি প্রাণ ভরিয়া 
মহাপ্রভুর, সেবা করিয়াছিলেন ৷ ইনি স্বীয় পিতৃব্য প্রবোধানন্দ সরস্বতীর 
নিকটে দীক্ষিত। পরে ইনি মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীবৃদ্দাবনে আসিয়া বূপ 
সনাতনের সঙ্গে মিলিত হন। ইনি বুন্দাবনের ছয় গোম্বামীর অন্যতম | 
শ্রীশ্রীহরি ভক্তি বিলাস প্রভৃতি বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রণেতা এবং শ্রীবুদ্দাবনে 
শ্রাশ্রীরাধারমণ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা | 
গোশী-গুপধাতু রক্ষণে। যে সমস্ত রমণী শ্রীকৃষ্ণ বণীকরণ যোগ্য প্রেম 
( মহাভাব ) রক্ষা! করেন, তাহারাই গোপী। গোপীর] ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত ৷ 
ধাহারা অনাদিকাল হইতেই কান্তাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া আমিতেছেন, 
তাহারা নমিত্যসিহ্বা, স্বরপতঃ হলাদিনী শক্ত । ইহাদের দেহাদি চিন্ময়, 
প্রাকৃত কিছুই নাই। আর ধাহারা! সাধন প্রভাবে সিদ্ধিলা করিয়া ব্রজে 
গোপীত্ব লাভ করিয়া নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সঙ্গে শ্রীকৃ্চ সেবা করিতেছেন, 
তাহারা সাধন সিদ্ধ! । ইহারা স্বরূপততঃ জীবতত্ব। 
গোপীগণ রস বৈচিত্রীর জন্য আকৃতি ও প্রকৃতি ভেদে শ্রীরাধার কায়ব্যুহ রূপ । 
(চৈ, চ. ১৪1৬৮) । শৃঙ্গার রাসাত্িকা লীলার সহায়ের জন্যই শ্রীরাধার 
ব্রজদেবী বিগ্রহে বহু কাস্তাবূপে প্রকাশ । গোগী প্রেম নিত্যসিদ্ধ, কামগঞ্ধহীন 
এবং দগ্ধ হেমের ন্যায় শুদ্ধ, নির্মল ও উজ্জল । গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সর্বস্ব, 
তাহার গুরু, বাদ্ধব, প্রেয়সী, প্রিয়া, শিল্কা+ সখী ও দাসী (চৈ. চ, ১181১৭৩-৭৪)। 
গোগী প্রেম--অধিব্ঢ মহাভাব, বিশুদ্ধ ও নির্মল । ইহা প্রারুত কাম নহে। 
কামত্রীড়ার সাম্ে ইহাকে রস শাস্ত্রে কাম বলা হয়। ইহ]! হলারদিনী শক্তির 
বিলাস বৈচিত্রী । কামের তাৎপর্য নিজ হুথ সম্ভোগ, তাহার গন্ধমাতও গোপী 
প্রেমে নাই। গোপী প্রেম কষ্ণ সুখ তাৎপর্ধময়। সাধন সিদ্ধা গোপীগণ 
ঘৌথিকী ও অযৌধিকী ভেদে ছবিবিধ। ধাহারা একইভাবে ভাবিত হইয়া 
দলবদ্ধভাবে সাধন ভজন করেন, তাহারা যৌথিবকীী আর ধাহারা দলবদ্ধ না 
হইয়া গোপী ভাবের প্রতি অন্ুয়াগী হইয়া রাগান্গ! মার্গে সাধন করেন 
তাহারা অযৌধিকী। যৌধিকী গোপীগণ খাবিচরী ও শ্তিচরী ভেদে 
আবার ছিবিধ। যৌথিকী খধিচরী গোপীগণ সাঁধনকালে দণ্কারণ্যবাসী 


৫৮ সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান 


মুনি ছিলেন । আরামচন্দ্রের বরে যোগমায়ার সহায়তায় ইহারা শ্রীকষের 
প্রকট লীলায় গোপীগর্ভ হইতে গোপকন্তারণে আবিভূর্তি হুইয়াছিলেন | 
গোগীনাথ আচার্ধ-শ্রীচৈতন্ত শাখা । সার্বভৌম ভ্রাচার্ষের ভর্মীপতি। 
নবদ্বীপবাপী ব্রাহ্মণ । পরে নীলাচলে সার্বভৌম ভট্টাচার্ধের গৃহে বাস 
কর্িতেন। নবদ্বীপে ও নীলাচলে শ্রীচৈতন্ঠের় সঙ্গী। ব্রজলীলায় ইনি 
রত্বাবলী সখী ছিলেন বলিয়া গ্রসিদ্ধি। 

গোগীনাথ পষ্টরমার়ক-_রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা ও ভবানন্দ রায়ের পুত্র। 
ইনি উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্রের অধীনে মালজাঠযাদগপাটের শাসন 
কর্তা ছিলেন। এক সময়ে রাজার প্রাপ্য ছুই লক্ষ টাকা বাকী পড়ায় 
ও খড়রাজপুত্রকে উপহাস করায় রাজপুত্র ইহার প্রাণ দণ্ডের ব্যবস্থা 


করিয়াছিলেন । চৈতন্য প্রভুর কূপা ভাজন জানিয়া রাজা তাহাকে 
ক্ষমা করেন। 


গৌফা--গুহা (চৈ. চ. ২১৮৫৫ )। 

, গৌবর্ধম-_মথুরা হইতে ৮ ক্রোশ দূরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ পর্বত । ইহার অন্নকৃট 
নামক গ্রামে গোপাল দেবের মন্দির অবস্থিত 'ছিল। গোবর্ধন পর্বত্তকে 
মহাপ্রভু ও বৈষ্ণব আচার্ধগণ কুষ্তুল্য জ্ঞান করিতেন, তাহারা ইহাতে 
আরোহণ করিতেন না। শ্রীগোপাল দেব কোন অছিলায় নিয়ে নামিয়া 
আসিতেন। তখন ইহার! সেখানেই বিগ্রহ দর্শন করতেন। শ্রীকৃষ্ণ 
বসস্ত খতৃতে গো বর্ধন পর্বতে রাসলীলুা। করিয়াছিলেন । 

' গোবিজ্ম (বিগ্রহ )- ১. গো! (ইন্দ্রিয়) বিন্দৃতি, ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা ; 
অথবা! গাং বিদ্দতীতি, পৃথিবীর পরিপালক শ্রীকৃষ্ণ; ২. নীলাচলে জগন্নাথ 
মন্দিরস্থ বিগ্রহ বিশেষ, ইনি জলকেলি আদি লীলাতে জগন্নাথ দেবের 
প্রতিনিধিত্ব করেন (চৈ, চ. ৩১০৪০, ৫০)১ ' ৩. শ্রীবৃদ্দাবনস্থ প্রসিদ্ধ 
বিগ্রহ ॥ ৪. পরব্যোম চতুবুুহের অন্তর্গত সক্কর্ষণের বিলাস, ইনি ব্রজেন্ 
নন্দন গোবিন্দ নহেন ।--€ চৈ. চ, ২1২০1১৬৫, ১৬৮)। 

,শৌবিঙ্গা (দাস )--১. নীলাচলে চৈতন্ত প্রভুর অঙ্গ সেবক। শূত্র। 
ইনি পূর্বে শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর সেবক ছিলেন । অস্তর্ধানের সময়ে পুরী 
'গোম্বামী গোবিন্দ দাসকে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর সেবা! করিবার আদেশ 
করিয়াছিলেন । সেভাবে মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে 
ইনি তাহার সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহার প্রণীত মহাপ্রভুর 
দক্ষিণ দেশ ভ্রমণের বৃত্তাস্ত “গোবিন্দ দাসের কড়চা” নামে প্রসিদ্ধ । ব্রজলীলান়্ 
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ইনি ভঙ্গুর নামক শ্রীকষ্তভৃত্য ছিলেন। (চৈ, চ. ২১০।১২৮-১৩ক )।1 
কড়চাতে ইনি নিজেকে “কর্মকার” বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন । ২. শ্রীনিবাস 
আচার্ধের শিল্ত প্রসিদ্ধ পদকর্তা গোবিন্দ দাস ষোড়শ শতাব্ীতে আবিভূতি 
হন। ইনি বিষ্ঞাপতির অস্থকরণে ব্রজবুলীতে বছ পদ রচন1 করায় ইহাকে 
“দ্বিতীয় বিষ্ভাপতি' বলা হইত । ইহার রচিত প্রায় ৫৫০টি পদ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। এতহ্াত্তীত ইনি সংস্কৃতে 'সঙ্গীত মাধব নাটক ও 'কর্ণাম্বত' 
কাবা রচনা করেন । প্রসিদ্ধ কবি হিপাবে ইনি 'কবিরাজ' উপাধিতে 
ভূষিত হন। 


.গোবিজ্দ কবিরাজ-_নিত্যানন্দ শাখার ভক্ত (চৈ, চ. ১১১৪৮ )। 


গোবিন্দ কুণগ্ড- গোবর্ধন-পর্বত-তটে একটি প্রসিদ্ধ কুও বা সরোবর । 
গোবিন্দ গোসাঞ্রিও__কালীশ্বর গোস্বামীর শিষ্ত ও বুন্দাবনে শ্রীগোৰিন্দ 
দেবের প্রিয় মেবক। 


গোবিচ্দ ঘোষ বিখ্যাত পদকর্তা। ইনি উত্তর রাট়ীয় কায়ন্থ। বাস্থদেব 
ঘোষ ও মাধব ঘোষ ইহার সহোদর । নীলাচলে ইহাদের কীর্তনে গৌর- 
নিত্যানন্দ নৃত্য করিতেন । কাটোয়ার নিকটবর্তা কুলাই গ্রামে আবির্ভাব। 
রামকেলি গমন সময়ে শ্রীচৈতন্ভ গোবিন্দ ঘোষকে অগ্রদ্বীপে রাখিয়া যান। 
সেখানে ইনি গোপীনাথ বিগ্রহের সেব৷ প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুকাল পরে 
ইহার একমাত্র পুত্র দেহত্যাগ করিলে ইহার আর শ্রাদ্ধাধিকারী নাই বলিয়া 
ইনি বিচলিত হইলেন। তখন গোপীনাথ ম্বপ্রযোগে জানাইলেন, তিনি 
ঘোষ ঠাকুরের পুত্ররূপে ইহার শ্রাদ্ধ করিবেন । তাহাই হইয়াছিল এবং 
এখনও গোপীনাথ বিগ্রহ দ্বারাই তিরোভাব তিথিতে ঘোষ ঠাকুরের শ্রাদ্ধ 
ক্রিয়া সম্পন্ন করান হয়। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন কলাবতী। ইনি বিশাখ। 
রচিত গীত গান করিতেন । 


গোবিন্দ দত্ত-_-খড়দহের নিকটে হুখচর গ্রামে শ্রীপাট। নবদ্ধীপে শ্রচৈতন্যের 
কীর্ভনের সঙ্গী, মূল গায়ক। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বুহদ্‌ বৈষ্ণব 
তোষণীর শুচনায় বান্দর দত্ত, গোকিনদ ও মৃকুন্দের বন্দনা করিয়াছেন। 
'এজন্ত ইহারা তিন জন সহোদর ছিলেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন । 
ইনি পূর্বলীলায় বৈকৃ্ মওডলে পুণরীকাক্ষ ছিলেন । 

গোমগুঙল---ইন্দিয় বর্গ ( উ. নী, সত্থী--৪ )। 

€গোরাও.--প্রা, কাটাইৰ ( চৈ, চ. ২।১১1১৫১)। 
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গোলোক-_বৈকুষ্ঠের উপরিতন ম্বনাম প্রসিদ্ধ শ্রীকষ্চ লোক । গোকুলের 
বৈভব বিশেষ । ( চৈ. চ. ২২১1৭৪)। 


গ্বোসাঠ্রি। গৌসাত্রিং- গোম্বামী (চৈ. চ. ১৭1৭৮), ভগবান্‌ (চৈ. চ, 
২।১।১৫৯)। 


গোহারি--( উড়িয়া ) নালিশের আজি ( চৈ. ভা. ১২১।২১৬ )। 

গৌঁড়-১. বঙ্গদেশের প্রাচীন নাম। নবদীপ ও তদুত্সরে ' মালদহের 
অন্তর্গত রামকেলি প্রভৃতি স্থান; ২. উৎকল দেশীয় গোয়াল! (চৈ. চ. 
২।১৩।২৬)। ৩. €কালাপিঠিয়া” নামে খ্যাত শ্রীজগন্নাথের রথ আকর্ষণকারী 
লোক। গোঁড়ীরীতি-_ ওজোগুণ প্রকাশক দীর্ঘ সমাস বুল রচনাই 
গোঁড়ীরীতি । ' 
গোৌড়েরে__গৌড়দেশে ( চৈ. চ. ২1১1১৩৮)। 

গৌণভক্তি রস-গৌণভক্তি রস ৭টি। যথা-_হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করণ, 
রৌদ্র, বীভ্স ও ভয়। (চৈ. চ. ২১৯1১৬০)। 


হান্য--বাকা, বেশ ও চেষ্টাদির বিকৃতি বশতঃ চিত্তের প্রকাশকে হাস্য বলে। 
নয়নের বিকাশ, নাসা, ওষ্ঠ ও কপালের ম্পন্দনাদি ইহার চেষ্টা ( ত. র. সি, 
২1৫।৩০) কৃষ্ণ সম্বদ্ধি চেষ্টা জনিত হাস্য, স্বয়ং-সঙ্কোচময়ী কষ্ণরূতি কর্তৃক 
অনুগৃহীত হইলে হাস্যরতি বলিয়া কথিত হয়। এই হাম্রতি স্বযোগ্য 
বিভাবাদি দ্বার পরিপুষ্ট হইলে হাস্ত-ভক্তি রসে পরিণত হয়। (ভ. র. ঘি. 
৪1১1২ )। 

অন্ভুত--অলৌকিক বিষয়াদির দর্শনাদিবশতঃ চিত্তের যে বিস্তৃতি জন্মে 
তাহাকে বিশ্ময় বলে (ভ. র. সি. ২।৫1৩৩)। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধি অলৌকিক 
বিষয়াদির দর্শনাদি জনিত বিস্ময় শ্রীকষ্ণরতি কর্তৃক অনুগৃহীত হইলে, 
বিশ্ময় রতি বলিয়া কথিত হয়। স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা পরিপুষ্ট ও আস্বাস্ত 
হইলে বিম্ময় রতিকে অন্ভুত্ত ভক্তিরস বলে। নেত্র বিস্তার, অস্ত, স্তস্, 
পুলকাদি ইহার অন্থভাব। আবেগ, হর্ধ, জড়তা প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব। 
বীর--যাহার ফল সাধুগণের প্রশংসার যোগ্য, সেই যুদ্ধাদি কার্ধে স্থিরতর 
মনের আসক্তিকে উৎসাহ বলে (ভ. র. পি. ২11৩৪ )। কাল বিলগ্গের 
অপহুন, ধৈর্যযত্যাগ ও উদ্ভম প্রভৃতি ইহার চেষ্টা । শ্রীকৃষ্ণ সন্বন্ধি মৃদ্ধাদি 
কার্ষে উৎসাহ, শ্রকুষ্রতি কর্তৃক অনুগৃহীত হইলে উৎসাহ রতি বলিয়া 
কথিত হয়। ম্বযোগা বিভাবাদি ছারা পরিপুষ্ট ও আস্বাস্থ হইলে উৎসাহ- 
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'রূত্তিকে বীর ভক্তি রস বলে। স্তস্ভাদি সাত্বিক অনুভাঁব। গর্ব, আবেগ, 
ধুতি, ত্রীড়া, মতি, হর্ষ, স্মৃতি গ্রভৃতি সঞ্চারী ৷ 

করুণ-_ইই বিয়োগাদি ছার! চিত্তের ক্লেশাতিশয়কে শোক বলে (ভ. র, সি. 
২।৫।৩৫ )। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধি শোক, শ্রীরুষ্ণরতি কর্তৃক অন্থগৃহীত হইলে 
শোকরতি বলিয়৷ কথিত হয়। আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা পুষ্ট হইলে 
শোক রতিকে করুণ ভক্তি রদ বলে। মুখশোষ, বিলাপ, শ্রস্তগান্্রতা, শ্বাস, 
ক্রোশন, ভূপতন, ও বক্ষ তাড়নাদি অন্ভাব। জাভ্য, নির্বেদাদি 
সঞ্চারী ভাব । 

€রৌপ্র-_প্রাতিকুল্যাদি জনিত চিন্তজলনকে ক্রোধ বলে ( ভ. র. সি- ২৫1৩৬ )। 
শ্রীরুঞ্চ সন্বন্ধি প্রাতিকুল্যাদি জনিত ক্রোধ, শ্রীকষ্ণরতি-কূক অনুগৃহীত হইলে 
ক্রোধরতি বলিয়া কথিত হয়। ব্বযোগ্য বিভাবাদি ছারা ভক্ত-জদয়ে পুষ্টি 
লাভ করিলে ক্রোধরতি রৌদ্র ভক্তি রসে পরিণত হয়। রক্তনেত্রতা, ওঠ 
দংশন, মৌন প্রভৃতি অন্ুভাব। স্তম্তাদি সাত্বিকভাব। আবেগ, জড়তা, 
গবাদি সঞ্চারী। 

বীভগুন__অহন্ধ বস্তর অনুভব জনিত চিত্ত-নিমীলনকে জুগুপ্ণা বলে 
(ভ. র. সি. ২।৫।৩৭)। শ্রীকুষ্ণরতি-কর্তৃক অনুগৃহীত জুগুপ্ণাকে জুগুপ্ারতি 
বলে। স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা পুরিপুষ্ট জুপ্তপ্ারতিকে বীভৎস ভক্তি 
রস বলে। নিষ্ঠীবন, মুখ বাকা করা, ধাবন, কম্প, পুলকাদি অনুভাব। গ্লানি, 
শ্রম, উন্মাদ, মোহ, দৈন্াদি সঞ্চারী। 

স্য়--পাপ ও ভয়ানক দর্শনাদি দ্বার চিত্তের সাতিশয় চাঞ্চলাকে ভয় বলে 
( ভ. র, সি, ২৫।৩৮)। শ্রীকুঞ্ণ-রতি কর্তৃক অনুগৃহীত ভয়কে ভর়-রতি বলে। 
হ্বহেগ্য-বিভাবাদি দ্বারা পরিপুষ্ট ভয়-রত্তিকে ভয়ানক-ভক্তি রস বলে। 
মুখশোষ, উচ্ছাস, উদ্ঘূর্ণাঃ রক্ষাকর্তার অস্বেষণাদি অন্থুভাব | অশ্র' ভিন্ন 
সাত্বিক ভাব) ত্রাস, মরণ, আবেগ, দৈন্যাদি সঞ্চারী ।--( নাথ ) 
€গোধী-বৃত্তি_ বৃতি রঃ । 

গৌর, গোরাঙগ, ভ্ীগৌরাঙ্গ--ত্রীমন্‌ মহাপ্রভু শীরুফণচৈতন্য। ১৪৫-১৫৩৩ 
প্রঃ (১৪০৭-১৪৫৫ শকাব)। আটচজ্িশ বৎসর কাল গ্রকট ছিলেন। পিতা 
জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর, মাত শচী দেবী । জগন্নাথ মিশ্র ও শচী দেবীর পিতা 
নীলাম্বর চক্রবর্তীর পূর্ব নিবাস শ্রীহট জেলায় ছিল। পরে ত্বাহারা সংস্কৃত 
শিক্ষার পঠস্থান, পুণ্যতীর্ঘ নবন্ধীপে আসিয়! বাস করিতে থাকেন। এখানে 
১৪৮৫ গর; অব্ধের ফান্ধনী পুর্গিমায় শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম হয়। শৈশবে তিনি 


৬২ সংক্ষিপ্ধ বৈষ্ণব অভিধান 


বিশ্বস্তর, গৌর, গোরা, গৌরাঙ্গ ও নিমাই নামে সাধারণতঃ পরিচিত ছিলেন ।' 
আরো! বহু নামে ভক্তগণ তাহাকে ডাকিতেন, যথা--গৌরকষ্ণ, গৌরাচন্্র 
গৌরধাম, গৌর ভগবান্‌, গৌর রায়, গৌর হরি, টৈতত্য কৃষ্ণ, প্রভু, মহা প্রভু, 
শচীনুত, শচীনন্দন, শ্রীকুষ্চৈতন্য, শ্রীচৈতন্য। যৌবনারন্তে বল্লভাচার্ধের কন্তা 
লক্ষমীপ্রিয়া দেবীর সহিত শ্রীগৌরাঙ্ষের বিবাহ হয়। কিন্তু অতি অল্প বয়সে 
লক্গীপ্রিয়া দেবীর তিরোধান ঘটিলে নিমাই পণ্ডিত সনাতন পঙিতের কন্থা! 
বিষুণপ্রিয়৷ দেবীকে বিবাহ করেন । নিমাই অপ্রতিদ্বন্দ্বী সংস্কৃত পর্ডিত ছিলেন 
এবং অতি অল্প বয়সে নবদ্বীপে টোল স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতে থাকেন । 
ইনি পিতৃবিয়োগের পরে ঝিষুণপদে পিগুদানের জন্য গয়ায় গমন কয়েন এবং 
সেখানে আীপাদ ঈশ্বর পুরীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ৬ৎ্পর হইতে রুষ্ঃ 
ভক্তিতে বিভোর হইয়া নাম কীর্তনে মগ্ন হইয়া পড়েন । ২৪ বৎসর বয়সে 
সংসার ত্যাগ করিয়া ১৫০৯ খ্রীঃ মাঘ মাসের শুরু পক্ষে কাটোয়ায় শ্রীপাদ 
কেশব ভান্তীর নিকটে সন্গ্যাপ গ্রহণ করেন। চৈতন্য চরিতামূতে আছে 
(২/৩।২)--“চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস। তার শুরুপক্ষে প্রভু করিলা 
সন্ন্যাস | সঙ্গ্যাসাশ্রমে তাহার নাম হয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য । সন্ন্যাসের পরে মাতৃ 
আজ্ঞা! গ্রহণ করিয়া ইনি প্রকট লীলার বাকী ২৪ বৎসর নীলাচলে বাস করিয়া- 
ছিলেন। ইহার মধ্যে (১৫০৯-১৫১৫ খ্রীঃ) ছয় বখসর দক্ষিণ ভারত, দ্বারকা, 
গৌড়, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া সার] ভারতবর্ম কঞ্চ-নাম- 
প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়৷ দেন । শেষ দ্বাদশ বৎসর নীলাচলে “গন্ভীরায়” বাস 
করিয়। রাধাভাবে কৃষ্ণ প্রেমের অনস্ত বৈচিত্রীরস আশ্বাদন করিয়াছিলেন | 
ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক ও অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্বের উদগাতা। 
শ্রীমৎ গৌর গোবিন্দানন্দ ভাগবত ম্বামি পাদদের মতে গৌড়ীয় বৈষ্কব সম্প্রদায় 
মধব সম্প্রদায়ের অন্তত একটি শাখা, যথা-_“ম্বনিংশ্বসিত বেদোহপি গৌর 
. মাধ্বমতং গতঃ1” “সম্প্রদায়ৈক দীক্ষাণাং মিথ: কিক্ন্ুতান্তরাৎ। শাখ। 
ভেদে ভবেম্মাত্রং সম্প্রদায়ো ন ভি্ততে”॥-_কুক্মসরোবরস্থ শ্রীলকঞ্জদাসজী 
মহারাজের সম্পাদিত "শ্রাত্রক্ষহত্র গোবিন্দ ভাস্তম্‌ঃ গ্রন্থে ধৃত শ্রীমৎ ভগবৎ 
স্বামিপাদের “মীমাংসা পত্রম্‌” | 

শ্রীল কৃষ্ণদাল কবিরাজ গোস্বামী-বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত ভগবান্‌ 
শ্রীচৈতন্থের সর্ব প্রধান ও প্রামাণিক জীবন চরিত। এতদ্ব্যতীত বাংলা 
প্ছে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈত্স্ত ভাগবত, লোচনদাস ঠাকুরের চৈতগ্য 
মঙ্গল, সংস্কৃতে শ্বরবপ দামোদয় ও মুরারি গুপ্তের কড়,চা, কবি কর্ণপুরের; 


ঞ্ 
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শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত মহাকাব্যম্‌ ও শ্রীশ্রীচৈতন্ত চক্রোদয় নাটকম্‌-_আচৈতন্তের 
প্রসিদ্ধ জীবন চরিত । বাংলা পদ্যে গোবিন্দ দাসের কড়চায় প্রভুর দক্ষিণ 
ভারত ভ্রমণ কাহিনী বিবৃত হইয়াছে । গোবিন্দ দামের কড়চার প্রামাণ্য 
সম্বন্ধে পঙ্িতগণের মধ্যে মতভেদ আছে । 

গৌর অআবভারের হেতু--ভগবান্‌ যশোদ। নন্দন শ্রীরুষ্ণ শচীননগন রূপে জন্ম 
পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহা সমস্ত শ্রীচৈতগ্ত-জীবনীকারেরই সিদ্ধান্ত । কিন্ত 
কষ্ণাবতরণের কারণ সম্বদ্ধে সকলে একমত নহেন | শ্রীল কষ্ণদাস কবিরাজ 
গোস্বামী বলিয়াছেন--শ্রীঅছৈতের আরাধনা ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নাম 
সংকীর্তনে আকৃষ্ট হইয়াই কলিহত জীবকে নাম প্রেম বিতরণের উদ্দেশে 
ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শরীগৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ম হন। কিন্তু নাম 
প্রেম বিতরণ আহ্থষঙ্গ বা বহিরঙ্গ কারণ। মুখা কারণ--ছাপর লীলার তিনটি 
অপূর্ণ বাসনার পুরণ, যথ1--শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণের নিজের 
মাধূর্যই বা কিরূপ এবং সেই মাধুর্ধ আম্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সখ অনুভব 
করেন, তাহাই বা কিরূপ--ইহ1 আস্বাদন । কবিরাজ গোস্বামী শ্রীপাদ 
ক্ববূপদাীমোদরের কড়া অবলম্বনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন ( চৈ. চ. 
১।১।৫-৬ স্পোঃ, ১1৪1৮৯-২২৩)। শ্রীপাদ বূপগোস্বাধী বলিয়াছেন-_-যে উন্নত 
উজ্জ্বল রসে রসাল নিজস্ব প্রেম ভক্তি চিরদিন অনপিত ছিল, সেই প্রেম ভক্তি 
সম্পদ সর্ব সাধারণকে বিতরণের উদ্দেশ্তঠে গৌরহরি কলিযুগে অবতীর্ন হইয়াছেন 
(চৈ. চ. ১1১1৪ শ্োঃ)। বাসুদেব সার্বভৌম বলিয়াছেন--কালক্রমে নষ্ট 
নিজ ভক্তি যোগ ও বৈরাগ্য বি্তা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই পুরাণ পুরুষ শ্রীকুষ্ণ- 
চৈতন্তের আবির্ভাব ( চৈ. চ. ২৬।২০-২১ শ্লোঃ)। রায় রামানন্দ বলিয়াছেন-_ 
“রাধিকার ভাবকাস্তি করি অঙ্গীকার । নিজ রস আম্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥ 
নিজ গুঢ়কার্ধ তোমার প্রেম আম্বাদন। আহ্ষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভৃবন ॥ 
তৎপরে তিনি দেখিলেন--'রসরাজ মহাভাব ছুই এককপ 1 চৈ, চ. ২৮২৩০ 
৩১, ২৩৩ ), শ্রীপাদ শ্রাজীব গোস্বামী ভাগবত সন্দর্ভে (ষট্‌ু সন্দর্ভের প্রথম 
(১1২) সংখ্যকতত্ব সন্দর্ভে) বলিয়াছেন--সংকীর্তন প্রধান যজ্ঞ প্রচারই 
শ্রীকৃচৈতন্ত অবতারের উদ্দেশ্ত ছিল ('চৈ. চ. ১৩1১৪ স্লোঃ)। শ্রীল বুদ্দাবন 
দাস শ্রীচৈতন্ত ভাগবত্তে বলিয়াছেন--অধর্মের অভ্যুর্থান নিবারণ, ধর্ম- 
সংস্থাপন এবং নাম-প্রেম-প্রচারই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কারণ । 

গৌর জঅবতারের শান্ত্রীর প্রমাণ-চৈতন্ত চরিতাম্ৃত বলেন--ভাগবত 


ভারত শান্ত আগম পুরাণ। চৈতগ্তকৃ অবতারে প্রকট প্রমাণ ॥-- 
( চৈ. চ. ১1৩৬৭ ) 


, ৬৪ সংক্ষিপ্ত বৈষুব অভিধান 


জ্রীষদ্‌ ভাগবতের প্রমাণ £--আসন্‌ ব্ণাস্থয়োহস্ত গৃহতোহমুযুগং নুঃ | 


সুক্লো! রক্তস্তথা গীত ইদানীং কষ্কতাং গতঃ ॥--ভাঃ ১০1৮৯ 
রু্ণবর্ণ, ত্িষা কৃষ্ণ সাঙ্গোপাঙ্গাক্ম পার্যদং | 
যঈ্ৈ: সংকীর্তন-প্রায়ৈর্জস্তি হি সুমেধসঃ ॥--ভাঃ ১১1৫।৩২ 


অর্থাৎ সত্য ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির অবতারের অঙ্গের বর্ণ যথাক্রমে-_ 
শুরু, রক্ত, কৃষ্ণ এবং গীত । কলিষুগে কঞ্চবর্ণ ভগবান্‌ অরু্বর্ণ অর্থাৎ পীতকাস্তি 
ধারণ করেন এবং অঙ্গ ও উপাঙ্গ রূপ অস্ত্র ও পার্ধদগণ দ্বার পরিবুত থাকেন । 
বুদ্ধি বাক্তিগণ তাহাকে সংকীর্তন প্রধান যজ্ঞ দ্বারা অর্চনা করিয়া থাকেন। 
এই সমস্ত গুণাবলী একমাম্র শ্রীগৌরাঙ্গেই প্রযোজা হয়। মহাভারত” দান 
ধর্মে, বিষু সহ নাম স্তোত্রের (১২৭।৭৫) শ্লোকও শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্তের 
প্রমাণ স্বরূপ, যথা-+ন্থবর্ণ বর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী | সন্্যাস কৃচ্ছম £ 
শাস্তোনিষ্ঠা শাস্তি পরায়ণঃ|” অর্থাৎ হরিনাম প্রচার উপলক্ষে “রুফ” এই 
উত্তম বর্ণদয় সর্বদা বর্ণন করেন বলিয়া তীহার একটি নাম “হুবর্ণ বর্ণ | অঙ্গ 
স্বর্ণের ন্যায় উজ্জল বলিয়া তাহার একটি নাম “হেশাঙ্গ | সাধারণ লোক 
অপেক্ষা তাঁহার অঙ্গ সমৃহ শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহার একটি নাম 'বরাঙ্গ ৷ চন্দনের 
অঙগদ (কেয়ুর ) পরিধান করেন বলিয়া তাহার নাম “চন্দনাক্গদী” । সন্ন্যাস 
গ্রহণ করেন বলিয়া তাহার নাম “সন্যাসী? ৷ ভগবনিষ্ঠ বুদ্ধি বলিয়! তাহার 
নাম 'শম' । অচঞ্চল চিত্ত বলিয়। তাহার নাম "শান্ত । কৃষ্ণ ভক্তিতে 
নিষ্ঠা এবং নিবৃত্তি পরায়ণ বলিয়া তাহার একটি নাম “নিষ্ঠা-শাস্তি-পরায়ণঃ | 
এই সমস্ত নামই শ্রীকষ্ণচৈতন্যের প্রতি প্রযোজ্য ৷ দেবী পুরাশাদি উপপুরাণে 
ইহার সমর্থক ক্লোক আছে, যথা! --“অহমেব কচিদ্‌ ব্রহ্ষণ, সন্গ্যাসা শ্রম মাশ্রিতঃ। 
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্‌” ॥-_অর্থাৎ শ্রীরুষ্ণ ব্যাসদেবকে 
বলিতেছেন--হে ব্যাসদেব। কোনও কলিযুগে আমি শ্বয়ং সন্ন্যাস শ্রম 
গ্রহণ করিয়৷ পাপহত মন্ুব্যদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইব |-_ইহাওষ্রীচৈতন্ের 
অবতারত্বের সমর্থক | | 


মুণ্ডকোপনিষদে (৩1১1৩) পর বর্ষের এক কুক্সবর্ণ ( হর্বর্ণ ) হ্বরূপের উল্লেখ 
আছে, যথা--“যদা পশ্থাঃ পশ্ততে কুক্সবর্ণ, কর্তারমীশং পুরুষং ত্রদ্ষযোনিম্‌। 
তদা বিদ্বান পুণ্পাপে বিধুয় নিরপনঃ পরমং সাম্যমুপেতি + অতএব 
ভাগবত, মহাভারত, উপপুর্লাপ ও শ্রুতি-_ সকলেই শ্ীকফচৈতন্যের অবতারদ্থের 
সমর্থক। 
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গৌর গোপাল মন্ত্র--চারি অক্ষর যুক্ত শ্রীকৃষ্ণ মন্র_রীং রুষ ক্লীং। 

গৌরীদাস পঞ্ডিত-_দ্বাদশ গোপালের এক গোপাল। ব্রজের সুবল সখা। 
নবদ্বীপ হইতে পাচ-ছয় ক্রোশ দূরবর্তী শালিগ্রামে আবির্ভাব। পিতা কংসারি 
মিশ্র ( ঘোষাল ) মাতা কমলা দেবী । কংসারি মিশ্রের ছয় পুত্র--দামোদর, 
জশন্নাথ, হুূর্ধদাস, গৌরীদাস, কষ্দাস ও নুসিংহ চৈতন্ত | সকলেই পরম 
বৈষ্ণব । গোরীদাস শালিগ্রাম হইতে গঙ্গাতীরবর্তী অগ্থিকায় আসিয়া 
নির্জনে সাধন ভজন করিতে থাকেন । পরে মহাপ্রভুর ইচ্ছায় শ্রীমতী বিমলা 
দেবীকে বিবাহ করেন । তাহাদের ছুই পুত্র--বলরাম দাস ও রঘুনাথ দাস। 
গৌরীদাস সখ্যভাবের উপাসক ও নিত্যানন্দ প্রভুর শিল্কয। 

গ্লাব- প্রস্তর ( চৈ. চ. ৩1১1৪২ ক্োঃ)। 

গ্রোহু--কুম্ভীর ( চৈ. চ. ১২1১ শ্লোঃ)। 

গ্লজি-_ব্যভিচারী ভাব ত্রঃ। 

ঘন 

ঘটপটিয্া_ প্রা. তাকিক ( চৈ. চ. ৩।৩1১৮৮)। 

ঘটি একে-_প্রা. এক ঘটিকার মধ্যে ( চৈ. চ. ১১৬৩৪ )। 

ঘড়াঁ_গ্রা. কলস ( চৈ. চ. ১১০।১৪২)। 

ঘরভাত- প্রা. ঘরে রান্না কর] অল্নাদি ( চৈ. চ. ৩1১০।১৫২ )। 

ঘর্ত_ প্রা, রৌদ্র ( চৈ. চ. ৩।২০।১৯)। 

ঘটাইয়়1- প্রা. কমাইয়া ( চৈ. চ. ৩৯২২ )। 

ঘাটি--ঞা. কর আদায়ের স্থান (চৈ. চ. ২৪)১৮৩)। ঘাটিআল- প্রা. 
কর আদায়কারী । 

ঘাটিমুঙ্গয প্রা কম মূল্য ( চৈ, চ. ৩৯২৫ )। 

ঘোড়াপিটাগ্রা, ঘোড়া ও অন্তান্ত জিনিষ ( চৈ, চ. ২১৮/১৬৪ )। 


চৈ 
চকিত--গ্রিয়তমের অগ্রভাগে ভয়ের অস্থানেও যে গুরুতর ভয়, তাহাকে 
চকিত বলে ( চৈ. চ. ২।১৪।১৬৩-৬৪ )। * 
চক্তন্্রমি--প্রা, চাকার মত ঘুরিয়া ( চৈ. চ. ২১৩৭৭ )। 
উটকপর্বতি-_পুর্রীতে সমুদ্র তীরস্থ বালুর পাহাড়কে চটক পর্বত বলে। 
চড়াঞ্জা__গ্রা. উঠাইয়া (চৈ, চ. ২1৩৩৭ )। চঢ়াইয়।-উঠাইয়া € চৈ, ৮, 
৩১১/৬১)। চট্টাইল--উঠাইল (চৈ. চ, ২১৬।১১৬,)$ বসাইল ( চৈ, চ, 


১ 


/ 
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৩১৩৪৮ )। চঢ়াইল।--লাগাইলেন ( চৈ. চ. ২৪1১৭৩ )। চড়, চড়িচা- 
আরোহণ করিয়া (চৈ. চ. ২২১।৮৯)। চটে- উঠে (চৈ, চ. ১/৫1১৪২ )। 
চণ্ডীদাস- শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্তা । চত্ীদাস নামে বহু পদকর্তা ছিলেন। 
তাহাদের মধ্যে শ্রীরুষ্খ কীর্তন রচয়িতা বড় চণ্ীদাস এবং পদাবলী রচয়িতা 
দীন চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ীদাস সমধিক প্রসিদ্ধ । শ্রীচৈতন্যদেব স্বরূপ দামোদর 
ও রায় রামানন্দের সহিত দিবারাত্র চণ্ডীদাস ও বিদ্াপতির পদাবলী, রামানন্দ 
রায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটক ও পদাবলী এবং বিশ্বমঙ্গল ঠাকুরকৃত “কৃষ্ণকর্ণামৃত' 
গ্রন্থের রসান্বাদন করিতেন (চৈ. চ. ২২৬৬ )। চৈতন্যদেব বড় চণ্ডীদাসের 
পদাবলীই আস্বাদন করিতেন । বড চতীদাসের পিতা নান্গর গ্রামে বাশ্তলী- 
দেবীর পূজারী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর চণ্তীদাস দেবীর পুজার ভার 
গ্রহণ করেন'। মন্দিরের পরিচারিকা রামী রজকিনী তাহার সাধনার নায়িকা 
ছিলেন। চণ্ীদাস লিখিয়াছেন--“রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ কাম গন্ধ 

নাহি তায়। রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম, বড়ু চণ্ডীদাস গায়? ॥ 

চতুর্দশ ভূবন-_চৌদদতুবন ভ্রঃ! 

চতুর্দশ অনু-শযায়ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবন্বত, 
সাবি, দক্ষ সাবি, ব্রদ্ধ সাব্পি, ধর্ম সাবর্পি, রুদ্র সাবর্ণি, দেব সাবর্ণি এবং 
ইন্্র সাবর্ণি ( চৈ, চ. ১1৩1৭ )। 

চতুদ্বার__মহানদীর যে তীরে কটক, তাহার অপর তীরে চতুদ্বার অবস্থিত। 


সাধারণ নাম চৌদার। 
চতুর্ধন্গ ধর্ম, অর্থ, কাম? মোক্ষ । প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম দ্বারা প্রথম ত্রিবর্গ এবং 


নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্মস্বার! চতুর্থ বর্গ মোক্ষ লাভ হয়। 

চতুবর্টছ- বাহুদেব, সব্ষণ, প্রদ্যয় ও অনিরুদ্ধ। অনস্ত ব্রদ্াণ্ডে অনস্ত 
চতুব্ণহ। ইহার মধ্যে ছবারক! চতুবুর্ণহ অন্তান্য চতুবৃযহের অংশী, তুরীয় 
(মায়াতীত) ও বিশ্তুদ্ধ (চিদ্ঘন মৃততি)। পরব্যোম বৈকুগ্ে নারায়ণের চারি পার্থ 
দ্বারকা চতুবৃ্যহের দ্বিতীয় প্রকাশ । ইহারাও তুরীয় ও বিশুদ্ধ। বান্ুদেব__ 
দেবকী গর্জাত, পিতা বন্গদেব। ইনি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীরুষ্ণের প্রকাশরপ। 
ব্রজেন্্নন্দন ছিভুজ, তাহার গোপবেশ এবং গোপ অভিমান । বাসুদেব কখনও 
দিভুজ, কখনও চতুভু্জ। বাহ্বদেবের ক্ষত্রিয় বেশ ও ক্ষত্রিয় অভিমান । 
সন্থর্যণ-_বলরাম যে স্বরূপে দ্বারকা মথুরায় লীলা করেন, তাহার নাম 
স্র্ধ। দেবকী গর্ভ হইতে আকৃষ্ট হইয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপিত 
হ্ইয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে স্বর্ণ বলে। বর্ণে ও অক্গসঙ্গিবেশে ব্রজবিলাসী 
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বলরামে ও ছ্বারকা-মথুরা-বিলাসী সন্র্ধণে কোনও প্রভেদ নাই, উভয়েই ছিভুজ 
ও শ্বেতবর্ণ। ব্রজে ইহার গোপভাব, দ্বারকা মধুরায় ক্ষত্রিয় ভাব। প্রদ্যুঙ্গ__ 
রুঝিণী দেবীর গর্ভজাত শ্রীকষ্ণের পুত্র। অনিরচ্ধ- শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র। 
রুক্সীর কন্যা কুল্পবতীর (ঝিঞুঃপুরাণ মতে ককুদ্ধতীর ) গর্ভে প্রদ্যুক্নের পুত্র 
(চৈ. চ, ১১1৩৯, ১৫1১৯-২০১ ৩০-৩৪ ) ২২৭।১৪৬-১৬৬, ১৭৫, ১৯৪ )। 
তঃলোকট- শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় গক্ষের ৯ম অধ্যায়ের ৩০১ ৩১, ৩২, ৩৩, 
৩৪, ও ৩৫ সংখ্যক ছয়টি শ্লোক (চৈ. চ. ২।২৫।১৮-২৩ শ্লোক ) শ্রীভগবান্‌ 
বরদ্মাকে বলিয়াছিলেন। প্রথম দুইটি ভূমিকা এবং ৩২-৩৫ ্লোক চতুঃক্সোকী। 
ইহাতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তদক্গ--এই চারিটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে । 
জ্ঞান-__শান্ধার্থ বোধ এবং বিজ্ঞান__তত্বানুভৃতি ; শ্রীভগবান্‌ সম্বন্ধে জ্ঞান-বিজ্ঞানই 
সন্বদ্ধ তত্ব । রহন্ত--গ্রেমভক্তি বা গ্রশ্নোজন তত্ব এবং তদঙ্গ--সাধন ভক্তি বা 
অভিধেয় তত্ব। এই চারিটি বিষয়কে দর্শনে অন্মুবন্ধ চতুষ্টয্ বলে। 
চতুঃষ্ঠি কলা-__কলা৷ দ্রঃ 
চতুঃজম্প্রদায়__বেদাস্তের ভাম্ত ভেদে চারিজন প্রধান আচার্ধের প্রবতিত 
চারিটি বৈষ্ণব সন্প্রদায়। রামান্ুজ স্বামী শ্রীসম্প্রদায়ের, মধ্বাচার্য বা মাধব 
স্বামী তুম সম্প্রদায়ের, বিষুশ্বামী রুদ্র সম্প্রদায়ের এবং নিথ্থাদিত্য শ্বামী 
চতুঃসন সম্প্রদায়ের প্রবর্তক । অচিস্ত্যভেদাভেদততর দ্রঃ । 
চতুঃসম-_ চন্দন, অগ্ুরু, কন্তরী ও কুমূকুমের মিশ্রণে প্রপ্তত স্গন্ধি দ্রব্য বিশেষ । 
চন্্রশেখর আচার্ধ-__আচার্ধ রত্ব দ্রঃ । 
চজ্দমশেখর বৈস্ত--্রীচৈতন্ত শাখার কাশীবাসী ভক্ত। জাতিতে বৈদ্য। 
লিখনবৃত্তি ছারা জীবিকা অর্জন করিতেন । তপন মিশ্রের বন্ধু। কাশী 
বাম কালে মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরের গৃহে বাল করিতেন এবং তপন মিশ্রের গৃহে 
ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন । চন্দ্রশেখরের গৃহেই মহাপ্রভুর সহিত সনাতন 
গোম্বামীর মিলন হয়। চন্দ্রশেখর ও কাশীবাসী অন্যান্থ ভক্তের অনুরোধে 
মহাপ্রভু মায়াবাদী সন্্যাসীদের নিকটে বেদান্তস্ত্রের ভক্তিমূলক ব্যাখ্যা 
করিলে ইহার! সকলে বৈষ্ণব হইয়া যান । 
চবিবশ ঘাঁট-_যমূনার চব্বিশ ঘাট, যথা-_অবিমুক্ত, বিশ্রান্তি, সংসার মোচন, 
প্রয়াগ, কমখল, তিন্দুক, হূর্ধ, বটস্বামী, প্রব, খষি, মোক্ষ, বোধ, নব, ধারাপতন, 
সংযমন, নাগ, ঘণ্টাভরণ, ব্রদ্লোক, সোম, সরন্বতী, চক্র, দশশ্বমেধ, 
বিদ্বরাজ ও কোটি। 
চরাঞ্।- ওরা, উপভোগ করিয়া ( চৈ. চ. ৩২১১৮) 


৬৮ সংক্ষিপ্ত বৈুব অভিধান 


চর়ায়- প্রা, পালন করে ( চৈ. চ. ১1১০1৮১ )। 

চলয়ে- প্রা" নড়ে ( চৈ. চ, ২৬।৯)। 

চলিলা__গ্রা. বিচলিত হইলে ( চৈ. চ. ৩1৭1১৪৫ )। 

চজে হালে- প্রা. নড়ে বা হেলিয়া পড়ে ( চৈ, চ. ২1৩৪৮ )। 

চাঁখি-_গ্রা. পরীক্ষার্থ আম্বাদন করি ( চৈ. চ ১১২৯৩ )। 

চাজড়া-__প্রা, ভা ( চৈ. চ. ৩১১৭৪ )। 

চাঙ্গে_ প্রা. উচ্চমঞ্চে ( চৈ. চ. ৩৯1১২) 

চাতুর্মান্ত--শয়ন একাদশী হইতে উত্থান একাদশী পর্যন্ত চারিমাস 

( চৈ, চ. ২৯1৭৮ )। 

চানা চাবানা-শুফ ছোলা ( চৈ. চ. ২২৫।১৫৭ )। 

চান্দপুর-_হুগলী জেলার ত্রিবেনীর নিকটবর্তাঁ একটি গ্রাম; সগ্থগ্রামের 
পূর্বদিকে । হিরণ্য দাস--গোব্ধম দাসের পুরোহিত বলরাম আচার্য 
এবং রঘুনাথ দাঁপ গোস্বামীর গুরু যছুনন্দন দাস এই চান্দপুরে বাস করিতেন । 

চাপল- ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ । 

চাম- চর্ম ( চৈ, চ. ২১০।১৫২ )। 

চারিবিধ পাপ-পাতক» উপপাতক, অতিপাতক ও মহাপাতক | অথবা, 
অপ্রারন্ধ ফল, ফলোন্মুখ, বীজ ও কৃট। কুট-প্রারৰধ ভাবে উন্মুখ, ৰীজ-_ 
বাসনাময়, ফলোম্ুখ--প্রার্, অগ্রারন্ধ ফল--যাহা এখনও কৃটাদি 
রূপ কার্ধাবস্থা। প্রাপ্ত হয় নাই ( চৈ, চ. ২।২৪।৪৫)। 

চারিভিতে--চারিদিকে ( চৈ, চ. ২৯২১৫ )। 

চালা ইল-_ ক্ষেপাইবার চেষ্টা করিল ( চৈ. চ. ৩1৭/১৪৫ ), ছুড়িয়া দিল ( চৈ. চ. 
২১২৯৫ )। 

চালায় আচরণ করে ( চৈ, চ. ১১৭।১৯৯ )। 

চাহয্ে প্রা, চাহে ( চৈ. চ, ১১৬৮২ )। 

চিুকণ-_চিৎ শক্তির কণিকা, জীব ভগবানের চিৎকণ অংশমাক্র ( চৈ, চ 
২।১৮1১০৫ )। 

চিত্ত--অনুলন্ধানাত্তিকা বৃত্তি ( চৈ, চ..২1২।২৭ )। 

চিত্র-- অদ্ভুত, আশ্চর্য (চৈ. চ. ২।১৩।১৩৬ ); চিন্রবর্ণ-_বিচিত্র বর্ণের (চৈ. চ. 
১১৩।১০৯ )। 

চিত্রজল্প--মোহনাখ্য মহাভাবের বৃত্তি বিশেষ । প্রিয়তমের কোনও সুহদের 
দর্শনে গৃঢ় পোষ বশতঃ বিবিধ ভাবময় জল্ল বা বাগবিষ্তাস। ইহার অবসানে 
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তীব্র উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়। চিত্রজল্পের দশটি অঙ্গ, যথা-_প্রজল্প, পরিজল্প, 
বিজর, উজ্জল্প, সংকল্প, অবজল্প, অভিজন্প, আজকল্প, গ্রতিজল্প ও সুজল্প ৷ ভ্রমর- 
গীতায় ইহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে ( চ. চ. ২।২৩।৩৮-৪০ )। সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ এই £ প্রজল্প-__অনুয়া, ঈর্ধ! মদযুক্ত বাক্যাদি দ্বার! অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্বক 
প্রিয় ব্যক্তির অকৌশল ( অপটুতা ) বর্ন । পরিজল্ম-_গ্রভু কর্তৃক প্রেরিত 
দূতের নিকটে প্রভুর নিদিয়তা, শঠতা ও চাপল্যাদির উল্লেখ করিয়া ভঙ্গীতে 
মোহন ভাববতীর নিজের বিচক্ষণত। প্রকাশক জল্পকে পরিজল্লপ বলে। বিজল্প 
-_প্রিয়তমের প্রতি ভিতরে গুঢ় মান, অথচ বাহিরে স্স্পষ্ট অন্থ্য়। প্রকাশক 
কটাক্ষোক্তি। উজ্জল্প-_যাহার ভিত্তরে গুঢ গর্ব আছে, এরূপ ঈর্ধা দ্বারা 
প্রিয়তমের কুহকতা কীর্তন ও অনুয়াযুক্ত আক্ষেপ। জংজল্প-___হূর্গম সোলুঃ 
( উপহাসাত্মক ) আক্ষেপ দ্বার! প্রিয়তমের অকরুতঙ্ঞতা প্রকাশক বাঁকা । 
ভবজল্প--প্রিয়তম অত্যন্ত নিষ্টুর, কামুক ও ধূর্ত, তাহাতে আসক্তিতে ভয়ের 
কারণ আছে, এরূপ ভাব প্রকাশক নঈর্ধাপূর্ণ উক্তি। অভিজল্স--গ্রিয়তম 
পক্ষিগণকে পর্বস্ত খেদান্বিত করেন বলিয়া তাহাকে ত্যাগ করা কর্তব্য, এরূপ 
অন্ুতাপমূলক বচন। আজল্প--অনুতাপ বশতঃ শ্রীরুষ্ণের কুটিলতা ও ছুঃখ- 
প্রদত্বাদি এবং ভঙ্গিত্রমে অন্যের স্থখদায়িতার কীর্তন । প্রতিজল্ম--“ছন্দভাব 
( মিথুনীভূত অবস্থা) যাহার পক্ষে দুস্তযজা, তাহার সঙ্গপ্রাপ্থি বাঞ্চনীয় নহেঃ 
এই বিনয়গভ অথচ দূতের সম্মানম্চক বাক্য যে অবস্থায় উক্ত হয়, তাহাকে 
প্রতিজল্প বলে। স্তুজল্ল-_যাহাতে সরলতা নিবন্ধন গাভীর, দৈন্য, চপলতা 
এবং অত্যন্ত উতৎ্কগার সহিত শ্রীকুষ্ণবিষয়ক সংবাদাদি জিজ্ঞাসিত হয়, 
তাহাকে স্থুজল্প বলে । ( উ. নী, স্থা, ১৪০-১৫৩)। 

চিজ্জোপল! নদ্দী--মহানদীর যে অংশ কটকের নিকটে তাহাকে চিপ্রোৎ্পলা 
নদী বলে। 

চিওশজ্ি-_-শকি দ্রঃ । 

চিন্ত।---ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ । 

চিরিচিরি-_ছিন্ন করিয়া (চৈ, চ ৩১৩১৭ )। 

চিহ্িতে- চিনিতে ( চৈ, চ. ৩১৮৮৯) 

চিছ্যোখ অঙ্পক্ষণ--মহাপুরুষের লক্ষণ দ্রঃ । 

চীর ঘাট--যমুনার একটি ঘাট । এখানে বস্ত্রহরণ লীলা হইয়াছিল। 
চুলা-_চুদলী, উন্ধন ( চৈ. চ. ৩।১৩1৫৪ )। 

চেড়ী-_দাসী ( চৈ, চ. ১/১৩1১১০ )। 


৭৩ সংক্ষিপ্ত বৈষব অভিধান রি 


চৈতন্য--১. চেতনা, ২, জীবনের লক্ষণ, ৩. জ্ঞান, ৪. চৈতগ্যদেব, গৌর ভর: । 

চৈন্ত্য- চিত+ফ্য। চিত্তের অধিষ্ঠাতা অন্তর্ধামী ( চৈ, চ. ১১1২৯)। চৈত্য 

__বৌদ্ধমঠ ? মন্দির । 

চোকা- প্রা. যাহা চুষিয় খাওয়! হইয়াছে ( চৈ. চ. ৩।১৬1৩২ )। 

চৌঠাজন-_প্রা চতুর্থজন ( চৈ. চ. ২1৪1১৯৩)। 

চৌঠঠী_ প্রা, চারিভাগের একভাগ ( চৈ. চ. ৩৮৫০ )। পু 

চৌভরা, চবুতরা-_প্রা. চত্বর ( চৈ. চ. ৩৬1৫৯ )। 

চৌদ্দোলা- প্রা. চতুর্দোলা (চি. চ. ২১৪।১২৬ )। 

চৌদ্দভুবন-_ভূঃ, ভ্বঃ ্ব:, মহ: জন, তপঃ, সতা, অতল, বিতল, স্থতল, 
তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল । বিরাট পুরুষের পদযুগল ভূলেশক, 
নাভিযুগল ভূবর্পোক, হৃদয় স্বর্লোক, বক্ষ মহর্লোক, গ্রীবা জনলোক, ওসব 
তপোলোক, মস্তক সত্যলোক, কটি অতল, উরুদ্বয় বিতল, জানুছয় স্থুতল, 
জঙ্ঘাছয় তলাতল, গুল্ফদবয় মহাততল, চরণযুগলের অগ্রভাগ রসাতল এবং পদতল 
পাতাল ( চৈ, চ. ১1৫1৮২ )। ভাঃ ২৫।৩৬-৪২ অন্ুপারে বিরাট পুরুষের 
চরণ হইতে কটি পর্বস্ত অধয়বে অতলাদি সঞ্চপাতাল এবং জঘন হইতে মস্তক 
পযন্ত অবয়বে তৃরাদি সপ্ত উর্ধলোক কল্পিত। বিষুপুরাণ মতে পাতালগুলির 
নাম কিঞ্চিৎ ভিন্ন, যথা-_-অতল, বিতল, নিতল, গভভ্তিমৎ্, মহাতল, শ্রেষ্ঠ 
স্ুতল ও পাতাল (বি, পু১ ২1৫1২ )। 

চৌরান্দী লক্ষ যোনি--জীব ৯ লক্ষ বার জলজ যোনিতে, ২* লক্ষ বার স্থাবর 
যোনিতে, ১১ লক্ষ বার কৃমি যোনিতে, ১০ লক্ষ বার পক্ষি যোনিতে, 
৩০ লক্ষ বার পশু যোনিতে এবং ৪ লক্ষ বার মনুষ্য যোনিতে ভ্রমণ করে। 
পরে সাধন বলে সকল যোনি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম যোনি প্রাপ্ত হয়। 
( চৈ. চ, ২১৯১২৫ )। 

চৌবধট্ট অঙ্গ সাধন ভত্কি-_সাধন ভক্তি দ্রঃ 

ঃ ছু 

ছট।-_গ্রা, লেশমাত্র ( চৈ. চ. ৩।১৫।১৯ )। 

ছত্র- প্রা. সত্তর, অন্নাদি বিতরণের স্থান (চৈ, চ. ৩৬২১৭ )। 

ছজ্রভোগ্ী -চব্বিশ পরগন1 জেলার জয়নগর-মজিলপুর হইতে দুই-তিন ক্রোশ 
দক্ষিণে । এই গ্রামকে কেহ কেহ 'খাঁড়ি” বলেন। এ স্থানে 'বৈজুরকানাথ' 
শিবলিঙ্গ এবং তাহার কিছু দুরে “দেবী ত্রিপুরেশ্বরী” আছেন। প্রতি বৎসর 
চৈজ্জ মাসের শুক্লা গ্রতিপদে নন্দ-্নান উপলক্ষে এখানে মেলা হয়। * 
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ছদ্কা--ছল ( চৈ, চ. ২।১০১৫০ )। 

” ছয় গোস্বা মী-শ্রীক্ূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ 
দাস। যথা--“জয় কপ-সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীক্জীব গোপাল ভট দাস 
রঘুনাথ ॥ এ ছয় গোসাঞ্রির করি চরণ বন্দন | যাহ। হৈতে বিদ্বনাশ অভীষ্ট 
পুরণ ॥ এ ছয় গোপাঞ্রি যবে ব্রজে কৈলেন বাস। রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা 
করিলেন প্রকাশ |” নরোত্তম দাস ঠাকুর | 

ছয় তত্বযড়, তত্ব দ্রঃ. 

ছল--বক্তার উক্তির মর্মের বহির্ভূত কল্পিত দোষারোপ ( চৈ. চ. ২৬১৬১ )। 

ছাওনি-_গ্রা, চালা, ডের] ( চৈ, চ. ৩১৩৬৯ )। 

ছাওয়াল-_ প্রা. সস্তান ( চৈ. চ. ১১৭।১০৫ )। 

ছানি- প্রা. মিশাইয়া ( চৈ চ. ৩১৪৩৯ )। 

ছার-- প্রা, তুচ্ছ ( চৈ. চ, ২১৫।২৭৫)। 

ছিগাকানি- গ্রা. ছেড়া পুরাতন বস্ত্র ( চৈ. চ. ৩1৬।৩০৬ )। 

ছিগিয় প্রা. ছিড়িয়া (চৈ. চ. ১১৭৫৮ )। 

ছুই প্রা, স্পর্শ করিয়া €চৈ. চ. ১১৭২১২) ছুঁইতে-স্পর্শ করিতে 
( চৈ, চ, ১1৭২৮ )। 

ছুটির নিস্তার পাইলাম ( চৈ, চ, ২২০।২৯ )। 

, ছোট হরিদ্রাস_ইনি নীলাচলে মহা প্রভুকে নিত্য কীর্তন শুনাইতেন। ভগবান্‌ 
আচার্ধের আদেশে ইনি মহাপ্রভুর ভিক্ষার জন্য বৃদ্ধা তপশ্থিনী মাধবী দাসীর 
নিকট হইতে ভাল চাউল চাহিয়া আনিয়াছিলেন। প্রকৃতি ( নারী ) সম্ভাষণে 
মহাপ্রভুর নিষেধ ছিল। এই আদেশ অমান্য করায় মহাপ্রভু ইহাকে বর্জন 
করেন (চৈ, চ. ৩২1১*০-১৪৫)। 


গ্ভা 


জগজন--প্রা, জগদ্বাসী লোক ( চৈ. চ. ২২৫।২২৮)। 

জগদানদ্দ পণ্তিত-_কাঞ্চ পল্লী নিবাসী মহাপ্রভুর অস্তরঙ্গ ব্রাহ্মণ ভক্ত । পূর্ব 
লীলায় সত্যভামা । সন্গ্যাসের পরে মহাপ্রভু যখন শাস্তিপুর হইতে নীলাচলে 
আসেন, তখন ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে আসিয়াছিলেন। সাধারণতঃ 
নীলাচলে থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর আদেশে নবন্বীপে যাইতেন। 
ইনি মহাগ্রভুকে স্থখে রাখিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। মহাপ্রভুর 
বামুরোগ নিবারণের জন্ত ইনি এক ভাগ সুগন্ধি পাক তৈল গৌড় হইতে 
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আনিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু ইহা অঙ্গীকার না করায় ইনি অভিমান ভরে 
উপবাস করিতে থাকেন। মহাপ্রভু ইহার হস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়! ইহার 
মানভঞ্জন করিয়াছিলেন । মথুরায় তীর্ঘযাত্্। কালে ইনি সনাতন গোস্বামীর 
সঙ্গে বাস করিতেন। একদ1 গোস্বামী পাদ মহাপ্রভু ভিন্ন অন্য এক সন্াসীর 
রক্তবর্ণ বহির্বাস মস্তকে ধারণ করায় ইনি সনাতন গোস্বামীকে গ্রহার করিতে 
উদ্যত হন। জগদানন্দের মহাপ্রভুর প্রতি নিষ্ঠা পরীক্ষার জন্যই গোদ্বামী- 
পাদ এরূপ করিয়াছিলেন । তিনি সেই বস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া দেন । 
জগদীশ পাণ্ডত-_শ্রচৈতন্ত পার্ধদ। পূর্ব নিবাস শ্রীহট্, পরে নবদ্বীপবাসী । 
ইহার সহোদরের নাম হিরণ্য। ইহারা কৃষ্ণভক্ত ত্রাঙ্ষণ ছিলেন এবং 
অদৈতাচার্ধের সভায় সর্বদা কৃষ্ণকথ! শুনিতেন। একদা এক একাদশী তিথিতে 
তাহারা শ্রদ্ধার সহিত বিবিধ উপচারে বিষ নৈবেষ্ প্রস্তুত করিয়াছিলেন । 
শ্রীগোরাঙ্গ তখন শিশু । তিনি কিজন্য খুব কান্নাকাটি আর্ত করিলেন । সকলে 
হরিনাম কীর্তন করিতে লাগিলেন ৷ কিন্তু অন্যান্য দিনের ন্যায় হরিনামে 
প্রভুর কান্না! বন্ধ হইল না। তিনি বলিলেন-_-জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিত বির 
নৈবেগ্ঠ প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই নৈবেগ্চ তাহাকে আনিয়া দিলে কান্না বন্ধ 
হইবে। সকলে বিন্মিত হইলেন। কারণ সেই শিশুর পক্ষে পণ্ডিতছ্ধয়ের 
বিষুপুজার আয়োজনের কথ! জানা সম্ভব নয়। কান্না যখন কিছুতেই থামিল 
না, তখন জগদীশ ও হিরণা পণ্ডিতকে সমস্ত জানানে। হইল। তাহারা 
গোপাল জ্ঞানে মহা প্রভুকে সেই নৈবেদ্ঠ প্রদান করিলেন, নৈবেগ্ভ খাইয়া মহা- 
প্রভুর কান্নাও বন্ধ হইল। পূর্ব লীলায় উভয় পণ্ডিত যজ্ঞপত্বী ছিলেন । 
জগল্লাথ (ক্ষেত্র )-_পুরী। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্থান । 
জগল্সাথ মিশ্র- শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পিতা এবং উপেন্্র মিশ্রের পুত্র। ইহার 
পূর্ব নিবাস শ্রীহট জেলায়। ইনি ধাগিক ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন৷ পুরন্দর 
ইহার উপাধি ছিল। ইনি গঙ্গাতীরে বাস ও সংস্কৃত চর্চার উদ্দেশ্তে স্থায়ীভাবে 
নবন্বীপে চলিয়া আসেন । এখানে নীলার চক্রবত্তর কন্যা শচী দেবীর 
সহিত ইহার বিবাহ হয়। ক্রমে ক্রমে জগন্নাথ-শচীমাতার আটটি কন্তার 
মৃত্যুর পর বিশ্বর্ূপ জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে ১৪০৭ শকে ( ১৪৮৫ শ্রী: ) 
শ্রীগোৌরাঙ্গের জন্ম হ্য়। বিশ্বক্ধপ অদৈতাচার্ধের নিকটে শাস্ব অধ্যয়ন করিয়া 
অল্প বয়সেই অসাধারণ পণ্ডিত হুইয়া উঠেন। ইনি যৌবনে পদার্পণ করিলে 
জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের বিবাহ দিতে মনস্থ করেন । কিন্তু বিশ্বরূপের সংসারে স্পৃহ! 
ছিল না। তিনি গোপনে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্্াস গ্রহণ করেন। 
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শ্রীগৌরাঙ্গ অসাধারণ প্রতিভাধর হইলেও শৈশবে অত্যন্ত চঞ্চল ছিলেন। 
শিশুর অঙ্গে নানারূপ ভগবৎ চিহ্ন থাকিলেও জগন্নাথ ইহাকে পুত্রব লালন 
পালন করিতেন এবং নানাভাবে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেন । বিশ্বরূপ সন্ন্যাস 
গ্রহণ করায় জগন্নাথের দেহ-মন ভাঙ্গিয়া পড়ে । ইনি অল্পকাল পরে পরলোক 
গমন করেন । 
জগয়্াথ-বল্পভ-উদ্ভান-_পুরীধামে জগন্নাথ মন্দির ও গুপ্ডিচা মন্দিরের মধ্যবর্তী 
একটি উদ্যানের নাম । 
জগভরি--গ্রা. জগৎ ভরিয়া, সমস্ত জগতে ( চৈ. চ. ১১৩৯৪ )। 
জগমোহন-_দেবমন্দিরের সম্মুখস্থ দালান যাহা হইতে বিগ্রহ দর্শন করা হয় 
( চৈ, চ, ২81১১২ )। 
জগাই মাধাই-_ইহাঁরা নবন্ধীপের কোটাল ছিলেন । ভাল নাম জগন্নাথ ও 
মাধব । সন্ত্রাহ্ণ বংশে জন্ম । পূর্ব জন্মে ইহার] বৈকুগের দ্বারপাল জয় ও 
বিজয় ছিলেন৷ সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করলেও ইহারা অতিশয় মদ্যপ, অত্যাচারী 
ও অসৎচরিত্র ছিলেন। মহাপ্রভুর আঙ্ঞায় নিত্যানন্দ ও হরিদাস হরিনাম 
প্রচার করিতেন । কিন্তু ইহারা তাহাতে বাধা দিতেন । শেষে একদিন 
মাতাল অবস্থায় মাধাই কলসীর কান] ছুড়িয় নিত্যানন্দ প্রভুর মাথায় আঘাত 
করেন এবং ইহাতে রক্ত ঝরিতে থাকে । মাধাই আবার মরিতে চাহিলে 
জগাই তাহাকে বাধা দেন। মহাপ্রভু এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া 
আসেন এবং ক্রোধে ইহাদিগকে শাস্তি দিতে উদ্যত হন। দয়াল নিতাই 
প্রভুকে শাস্ত করেন এবং ইহাদ্দিগকে উদ্ধার করিতে প্রভুর চরণে বিনীত 
আবেদন করেন। জগাই নিত্যানন্দ প্রভুকে আবার প্রহারে মাধাইকে বাধা 
দিয়াছেন জানিয়। মহাপ্রভু জগাইকে কোল দেন। তিনি ইহাতে কৃষ্ণপ্রেমে 
বিভোর হইয়া পড়েন। প্রভুর ইঙ্গিতে মাধাই নিত্যানন্দের চরণে লুটাইয়া 
পড়িলে নিতাইও তাহাকে ক্ষমা করিয়া আলিঙ্গন করেন। তখন মহাপ্রভুও 
মাধাইকে কোল দেন। সেই হইতে ইহারা সমস্ত দুষ্র্ম পরিত্যাগ করিয়া পরম 
ভাগবত কৃষ্তভক্ত হইয়া উঠেন । ইহারা প্রতিদিন গঙ্গা্সান করিয়া দুইলক্ষ বার 
কষ্নাম জপ করিতেন । 
জগাতি--প্রা. ১ চুঙ্গী, বিক্রয় দ্রব্যের কর আদায়ের স্থান; ২. জঙ্গল 
৩, ঝঞ্চাট; ৪, আপদ বিপদ ( চৈ. চ. ২1৪1১৮২ )। 
জদ্ঘন--উরুহয়ের মধ্যবর্তী স্থান ও নিতম্ব । 
জঙজ্গম--গতিশীল ( চৈ, চ, ২১৯।১২৭)$ যথা-_ মনুস্য, পণ্ড, পক্ষী গ্রভৃতি। 
স্থাবর-_স্থিতিশীল, যথা__বৃক্ষাদি। 
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জড়শক্তি- শক্তি দ্রঃ । 
জড়িমা- জড়তা ( চৈ. চ. ৩1১৭।১৬ )। 
জল্মাসক্প-_জন্বস্থান ( চৈ. চ. ২।২০।২৪৫)। 


জল্মাইহ-_গ্রা. উৎপাদন করিও ( চৈ. চ, ৩৩২৮ )। 

জপ- নামাভাস দ্রঃ। পতঞ্জলি মতে মন্ত্রের অর্থ ভাবনাই জপ এবং মন্ত্রোক্ত 
দেবতার যূতি চিন্তাই ধ্যান। মন্্ন্য সুলঘুঃ উচ্চারো৷ জপঃ (ভ. র. সি, ২৬৫ )। 

জরজরে-_প্রা. জজরিত ( চৈ. চ, ২২1২০ )। | 

জরদগব- বৃদ্ধ গরু ( চৈ. চ. ১১৭।১৫৫ )। 

জরে-_ প্রা. জর্জরিত হয় ( চৈ. চ. ২৩১২১ )। 

জলাভলি-_এ্রা. জল ফেলাফেলি ( ঠচ, চ, ৩১৮৮৪ )। 

জল্ল-_পরম্পর গোষ্ঠী ও বাদানুবাদ যুক্ত কথা ( উ, নী, গৌণ সন্তোগ--১০ )। 

জাড্য--১. জড়তা ( ঠচ. চ. ১৫1১৪৪)) ২. ব্যভিচারী 'ভাব দ্রঃ (চৈ, চ. 
২৮১২৫ )। 

জাড়ি-_প্র1, জালা, পাত্র ( চৈ. চ, ২২০।১২০ )। 


জাতগ্রেমভক্ত-_ত্রজভাবের সাধকের চিত্তে কৃষ্ণরতি গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়। প্রেম 
পর্ধায়ে উন্নীত হইলে তাহাকে জাতগ্রেমভক্ত বলে। সাধন মার্গে প্রেম 
বিকাশের স্তর এইরূপ £--- 


আদে শ্রদ্ধা ততঃ স ধুসঙ্গোহথ ভজন ক্রিয়া । 

ততোহনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা কুচিস্ততঃ ॥ 

অথা সক্তিস্ততো। ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্াদঞ্চতি। 

সাধকানাময়ং প্রেষ্ঃ প্রাতৃভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥ (ভ. র. সি. ১৪1১১) । 


অর্থাৎ যথাবস্থিত দেহে প্রেম বিকাশের পূর্বে সাধু সঙ্গে শাস্ত্র শ্রবণ হারা প্রথমে 
শ্রদ্ধা, তৎপরে ক্রমশঃ হ্বীয় উদ্যমে সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থ নিবৃত্তি, ভজনে 
নিষ্ঠা, ভজনে রুচি, ভজনে আসক্তি, তৎপরে রতি ব৷ প্রেমান্কুর এবং সর্বশেষে 
প্রেম প্রকাশ পায় । সাধক যথাবস্থিত দেহে প্রেমের পরবর্তী সহঃ মান, প্রণয়াদি 
স্তরে উন্নীত হইতে পারেন ন1। ধাহাঁর। রতি পর্যায়ে উন্নীত হন, তাহাদিগকে 
জাতরতিভ্ক্ত বলে এবং যাহার! প্রেম পর্যায়ে উন্নীত হন, তাহাদিগকে জাত্ত- 
প্রেমভক্ত বলে। জাতরক্তিভক্তদের সম্যকৃরূপে অনর্থ নিবৃত্তি হয় না। 
ইহাদিগকে লাধকভৃত্ত-ও বল! হয়। বিহ্বমঙ্গল ঠাকুর জাতরত্িভক্ত ।-- 
(ভ.র. সি. দক্ষিণ বিভাগ-- ১১৩৮ )। 


সংক্ষিপ্ত বৈঞ্চব অভিধান ৭৫ 


ক্াতগ্রেমভক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে মহাগ্রভু সনাতন গোস্বামীপাদকে বলিয়াছেন-- 
যার চিত্তে কৃষ্ণ প্রেমা করয়ে উদ্‌য়। 
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা! ( অর্থাৎ চেষ্টা ) বিজ্ঞে না বুঝায় ॥ 
-( রি চ. ২২৩২১ )। 


শ্রীমদ্‌ ভাগবতে ইহাদের লক্ষণ ( ভাঃ ১১1২৪* ) এইরূপ £-- 
* এবং ব্রত: স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা, জাতানরাগো ক্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। 
হসত্যথো৷ রোদিতি রোৌতি গায়ত্যুন্সাদবন্ন ত্যাতি লোকবাহঃ ॥ 


অথাৎ জাত প্রেম ভক্তের সাংসারিক মান অপমান বোধ লুগ্ধ হয়। তিনি 
উন্মাত্রের ্ায় ক্ষণে ক্ষণে হাস্ত, চীৎকার, গান বা নৃত্য করিয়া থাকেন। 

জাতরতিভস্ত- -জাতপ্রেমভক্ত দ্রঃ ৷ 

জাতু--কদাচিৎ ( গী. ৩1৫) 

জানা প্রা, রাজপুত্র €( চৈ. চ. ৩৯১২ )। 

জানি- প্রা, যেন, মনে হয় ( চৈ, চ. ১১৪1৭ )। জানিল- জানিতে পারিল 
-_-( চৈ. চ. ২৬২৫২ )। 

জানুচওক্রমণ-_ হামাগুড়ি দেওয়া ( চৈ, চ. ১১৪১৮ )। 

জান্ন।- প্রা, জানি €( চৈ, 5. ২২১২০ )। 


জান্দুবন্ত, জান্ব,বাম্‌--শ্রীক্ণ মহিষী জান্ববতীর পিতা ( চৈ. ভা. ৯৭২1২৯)। 

জারণ--দাহ ( চৈ. চ. ১1৫1৫২)। 

জারে-_গ্রা. জজ'রিত করে ( চৈ, চ. ২২০৯৬ )। 

জালিক--প্রা, জালিয়া ( চৈ. চ. ৩১৮৪৩ )। 

জিজ্ঞাস আর্ত দ্রঃ । 

জিন্মাপীর__প্রা. জীবনুক্ত মহাপুরুষ ( চৈ চ. ২1২০৪ )। 

জীতে-_গ্রা, জীবিত থাকিতে ( চৈ, চ. ৩১৯৪২ )। 

জীব, প্রা. জীবিত থাকিব ( চৈ. চ* ২৩১৭৩ )। 

জীবকো টিব্র্ষা বর্ষা দ্রঃ 

জীবকোটি রুদ্র ঈশ্বর কোটি রুদ্র দ্রঃ । 

জীব গোম্বামী-শ্রীক্গীব গোস্বামী দ্রঃ। 

জশিবতত্ব-ত্রদ্ধাণ্ডে অনস্ত জীব বিষ্যমান, তাহার! চৌরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ 
করিয়া থাকে । ভগবান্‌ বিভুচিৎ আর জীব ভগবানের চিৎকণ অংশমান্র। 
শ্বেতাস্বতর উপনিষদ বলেন--জীব একটি চুলের অগ্রভাগের শতাংশের 


৭৬ সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান 


যায় ক্ষু্র। জীব স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে দ্বিবিধ | বৃক্ষলতাদি স্থাবর এবং 
মনুন্ত পশুপক্ষী প্রভৃতি গতিশীল জীব জঙ্গম। জঙ্গমের মধ্যে মনুস্ের 
সংখ্য! অতি অল্প । এই অল্প সংখ্যক মনুষ্বের মধ্যে শ্নেচ্ছ পুলিন্দাদি বহু আছে 
যাহার] বেদ মানে না। যাহার! বেদনিষ্ট, তাহাদের মধ্যে অর্ধেকেই মুখে মাত্র 
বেদ মানে, বৈদিক ধর্ম পালন করে না । যাহার] ধর্মাচারী, তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই আবার ভক্তিহীন কর্মনিষ্ঠ । কোটি কর্মনিষ্ঠের মধ্য কদাচিৎ একজন 
জ্ঞানী ব্যক্তি দেখা যায়। কোটি জ্ঞ/নী ব্যক্তির মধ্যে একজন মুক্ত পুরুষ থাকিতে 
পারেন। আর কোটি মুক্ত পুরুষের মধ্যেও একজন কৃষ্ণভক্ত দুলভ ( চৈ, চ. 
২।১৯।১২৫-১৩১)। 
জীব শ্বরূপত্তঃ ভগবানের শক্তি। বিষুপুরাণ (৬৭1৬১) বলেন__ 

“বিষুশক্তিঃ পরা] প্রোক্তা ক্ষেব্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা । 

অবিদ্যা কর্ম-সংজ্ঞান্য। তৃতীয়। শক্তিরিষ্যতে” । 


অর্থাৎ বিষ্ণশক্তি বা অন্তরঙ্গ ন্বরূপশক্তি পরাশক্তি, আর একটি শক্তির 
নাম ক্ষেব্রজ্ঞা শক্তি বা তাটস্থা জীবশক্তি এবং তৃতীয় শক্তির নাম অবিছ্যা 
কর্ম সংজ্ঞা বা বহিরঙ্গা মায়াশক্তি | 


জীব ভগবানের অংশ । শ্রীরুষ্ণ বলিয়াছেন-_ 
“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবস্ৃতঃ সনাতনঃঃ1--( গী, ১৫1৭ )। 

বেদাস্ত মতেও জীব ব্রদ্দের অংশ। ভগবানের অংশ দুই প্রকার-_ম্বাংশ ও 
বিভিম্নীংশ । লীলাবতার গুণাবতারাদি স্বাংশ এবং জীব ভগবানের 
বিভিন্নাংশ অর্থাৎ স্বর্ূপশক্তি হইতে বিশেষ রূপে ভিন্ন অংশ। জীব ছুই 
প্রকার-_নিত্যমুক্ত ও অনাদিবন্ধ। নিত্যমুক্ত জীব রুষ্ণ পার্ধদ শ্রেণীভুক্ত । 
অনাদিবদ্ধ জীব অনাদি কাল হইতে কৃষ্ণ বহিমু্খ । সেজন্য মায়! তাহাকে 
শাস্তি দিয়া থাকে (চৈ, চ. ২২২।৫-১১)। জীব হ্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। 
সাধুসঙ্গে শাস্ত্রানথশাসনে চলিলে জীব কষ্কোনুখ হয়, তখন মায়া তাহাকে 
ত্যাগ করে ও মে সংসারের দুঃখ যুস্রনা হইতে অব্যাহতি লাভ করে 
( চৈ, চ. ২২৪।১৩০-১৩১)। 


জীবগুক্তি-_হ্ স্বরূপাখও ব্রক্ষণি সাক্ষাৎ কতেহজ্ঞান-তৎকার্ধ সঞ্চিত কর্মাদীনাং 
বাধিতস্বাদখিল বন্ধ রহিতে! ব্রক্ষনিষ্ঠঃ জীবনুক্তঃ--বেদাস্তসার । অর্থাৎ 
্রন্ধসাক্ষাৎকায়ে জীবের অজ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত কর্মাদি ধ্বংস হইলে তিনি 
বন্ধনমুক হইয়া ব্রন্ধনিষ্ঠ হন । এই অবস্থার নাম জীবনমুক্তি (চৈ. চ. ২২২।২০)। 
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হ্ীবমায়া--শ্বরূপ লক্ষণে জীবমাক্স। শ্রীকুষ্ণের বহিরঙ্কা শক্তি, আর যোগমায়। 
তাহার অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি। যোগমায়। প্রকট লীলার সহায়কারিণী। 
তটস্থ লক্ষণে জীবমায়ার কার্ধ প্রাকৃত ব্রদ্ধাণ্ডে আর যোগমায়ার কার্ধ চিন্ময় 
ভগবন্ধামে । জীবমায়। শ্রীকৃষ্ণ বহিমু্খ জীবের মুগ্ধত্ব জন্মায়। আর যোগমায়া 
প্রকট লীলায় লীলারস আম্বাদনের জন্য শ্রীক্, তৎপরিক্র বাঁ ভক্তগণের 
ুধস্ব জন্মায় । যোগমায়া দ্রঃ । 

জীবশক্তি- শকি দ্রঃ । 


জীয়ড় নৃসিংহক্ষেত্র_মাদ্রাজের বিশাখাপত্তনম্‌ জেলার একটি তীর্ঘস্থান। 
সেখানে পর্বতের চূড়ায় শ্রীন্থসিংহদেবের মন্দির আছে। 


জীবাতু--১. জীবনৌষধি ) ২. জীবন ধারণের উপায় ( চৈ. চ. ১181২*৫)। 
জীবিত-গ্রা, জীবন ( চৈ, চ, ৩/১৬1১২৬ )। 


জীবে- প্রা. জীবিত থাকিবে (চৈ. চ, ২২২২)। জীবের স্বরূপ-- 
১ কেশাগ্র শত ভাগস্ঠ শতাংশ সদৃশাত্মকঃ | 
জীঝঃস্ুক্ষ স্ব্ূপোহয়ং সঙ্ঘাতীতে। হি চিকন: ॥ 
( ভাঃ ১০।৮৭।৩০,--শতি বাখ্যাধূত শ্লোক )। 
--অর্থাৎ কেশাগ্রের দশ সহ ভাগের এক ভাগের ন্যায় শুক্্-_-ভগবানের চিৎকণ 
অংশ জীবের স্ব্ূপ। ২. জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিতাদাস। জীবতত্ব দ্রঃ । 
জীয়য়--প্া, জীবিত থাকে ( চৈ চ. ২।২।৩৮ )। 


জীয়াইতে- প্রা, বাচাইতে (চৈ. চ, ১/১৭।১৫৪) জীয়াইঙ- প্রা. জীবিত 
করিল ( চৈ. চ, ১১২৬৬ )। 

জীল।- প্রা, জীবিত হুইল ( চৈ. চ. ২1২৫।১৭৭ )। 

ভুয়ায়- প্রা, সঙ্গত হয় ( চৈ. চ. ১181১৮৮ )। 

ভ্ঞান্রাস__বিব্যাত পদকর্তা। ১৫৩০ শরী্টাবে সিউড়ি ও কাটোয়ার মধ্যবর্তী 
কাদড়া গ্রামে জন্ম। ত্রাক্ষণ। পদকর্তী বলরাম দাস ও গোবিন্দ দাসের 
সমসাময়িক । গোবিন্দদাস ছিলেন বিদ্যাপত্তির অন্থকরণকারীদের মধ্যে 
প্রধান এবং জ্ঞানদাস চণ্তীদাসের অন্থকরণকারীদের মধ্যে প্রধান। ইনি 
নিত্যানন্ প্রভুর পত্বী জাহব1 দেবীর মন্ত্র শিশ্য ছিলেন। 

ভতালমার্গ- _নিবিশেষ ব্রদ্ধানুসদ্ধানাত্মক সাধন পথ। জ্ঞানমার্গের সাধক খিবিধ, 
যথা--কেবঙগব্রজোপানক ও মোক্ষাকা জঙ্গী । কেবলব্রজোপাসক-- 
ব্রহ্ম সম্পত্তি লাভের আশায় ধাহার! উপাসনা করেন, মায়ামুক্তি বাসন! 


৭৮ সংক্ষিপ্ধ বৈষধব অভিধান 


ধাহাদের উপাসনার প্রবর্তক নয়, তাহারা কেবলব্রক্ষোপাসক ৷ ইহারা 
জিবিধ_-সাধক, ব্রহ্ষময় এবং প্রাপ্ত ব্র্ধলয়। সাধক-_নিবিশেষ ব্রন্মের 
উপাসনায় শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নব যোগেন্দ্াদির ন্যায় মুক্ত হইয়াও যিনি সাধকের 
হ্যায় আচরণ করেন, তিনি সাধক। ব্রজ্মময়- ধাহার সর্বত্রই ক্রন্মন্ফৃতি হয়, 
অথচ যিনি ব্রঙ্গে লীন না হইয়া! যথাবস্থিত দেহে আছেন, তিনি ব্রহ্গময়। 
প্রাপ্ত ব্রহ্গলয়- যিনি ব্রন্মে লীন হইয়াছেন তিনি প্রাপ্ত, ব্রহ্মলয়। 
মোক্ষাকাঙক্ী-_মাত্র মুক্তিলাভের আশায় বাহার! ব্রদ্দোপাসনা করেন, 
তাঁহারা মোক্ষাকাজ্জী। মোক্ষাকাজ্ষী জ্ঞানমার্গের উপাঁপক তিন প্রকার, 
যথা-নৃমুক্ষ, জীবনুক্ত এবং প্রাপ্রস্বক্পপ। মুযুক্ষু _মুক্তিকামী। জীবন্ক্ত-_ 
স্ব স্বরূপাখণ্ড ব্রহ্মণি সাক্ষাৎ কুতেহজ্ঞান তৎকার্ধ সঞ্চিত কর্মাদীনাং 
বাধিতত্বদখিল বন্ধরহিতো ব্রন্গনিষ্টঃ জীবন্মক্তঃ,_-( বেদাস্তসর )1 অর্থাৎ 
রঙ্গ সাক্ষাৎকারে জীবের অজ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত কর্মাদি ধ্বংস হইলে তিনি 
বন্ধনমুক্ত হইয়া ব্রহ্ষনিষ্ঠ হন। এই অবস্থায় তাহাকে জীবনুক্ত বলে। 
গ্রাপ্ড স্ব্ূপ--মায়িক স্থল ও হুমম দেহ-বন্ধন হইতে মুক্ত জ্ঞান মার্গের সাধক 
যখন মায়াজনিত কর্তৃত্বাভিমান হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মভৃত প্রসন্নাত্মা অবস্থা প্রাপ্ত 
হন, তখন তাহাকে প্রাপ্ত স্বরূপ বলে ( চৈ, চ. ২২৪।৭৬-৯৩ )। 


জ্ঞানমিশ্রাণতত্তি-__কৈবল্যকামাভক্তি। তত্জ্ঞান লিপসার সহিত মিশ্রিত 
ভক্তিমার্গের ভজন । জ্ঞানের তিনটি অঙ্গ, যথা--তৎপদার্থের জ্ঞান বা 
ভগবত্তত্ব জ্ঞান, ত্বং পদার্থের জ্ঞান বা জীবতত্ব জ্ঞান এবং জীব-্রদ্গের 
ক্যজ্ঞান। ভজনে প্রযৃত্ত হইয়া এই সমস্ত তত্বালোচনার লোভ হইলে, 
ভজনে বিদ্ব ঘটে । ন্থুতরাং ইহ! দ্বার সাধ্যবস্ত লাভ হয় না (চৈ. চ, 
২৮1৫৭-৫৮ )। 

জ্ঞানশুন্তা ভক্তি__“জ্ঞানাপেক্ষা রহিত স্বরূপ সিদ্ধা অকিঞনা ভক্তি”। 
ভগবানের মহিমাদি জ্ঞান, তত্বাদি জ্ঞানশূন্যা ভক্তি । ভগবানের মহিমাদি, 
তত্বাদি জানিবার কোন চেষ্টা না করিয়া কেবল সাধুমুখে ভগব্ কথাদি শ্রবণ 
করিয়া যে ভগবৎ-প্রেম মনে উদিত" হয়। এই প্রেম দ্বার সাধাবস্ত লাভ 
হয় (চৈ. চ. ২৮1৫৮-৫৯)। জ্ঞানমিশ্রাভক্তি দ্ুঃ। 

জানী- আর্ত দ্রঃ । 

জলিপুড়ি-_ প্রা. জলিয়! পুড়িয়া, অস্তর্দাহ ভোগ করয়া ( চৈ, চ. ১১৭।৩২ )। 
জ্যায়সী--শ্রে্ঠ (গী, ৩১ )। 


সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান মহ 


জ্যোতিম্চক্র--১. যে চক্রে সুর্বাদি ও অশিন্তাদি নক্ষত্রগণ অবস্থান করে, 
তাহাকে জ্যোতিশ্ক্র বলে) ২. রাশিচক্র; ৩. জ্যোতিষশাস্্র মতে 
গ্রহনক্ষত্রাদির ভ্রমণ পথ ( চৈ. চ. ২২০।৩২০)। 


হা 
ঝাটিনা--গ্রা. ঝাঁট দিয়া সংগৃহীত আবর্জনা ( চৈ. চ. ২১২৮৮ )। 
ঝামটপুর--বর্ধমান জেলার কাটোয়ার ছুই ক্রোশ উত্তরে নৈহাটার নিকটবর্তী 
একটি গ্রাম। কষ্খদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীপাট । 
ঝারিখগ্ড- বাংলাদেশের পশ্চিমে অবস্থিত জঙ্গলময় প্রদেশ । ব্তমান আটগড়, 
চেস্কানল, আঙ্গুল, লাহারা, কিয়োঞীর, বামড়া» বোলাই, গাঙ্গপুর, ছোটনাগপুর, 
যশপুর, সরগুজ! প্রপ্তুতি পাবত্য অঞ্চল। এই অঞ্চল দিয়া জ্ীচৈতগ্যদেব 
পুরীধামে যাতায়াত করিয়াছিলেন । 
ঝালি--পেটের। ( চৈ, চ. ১১০২৪ )। 
ঝিকঁড়-_গ্রা. মাটীর পাত্র ভাঙ্গ! খোলা (চৈ, চ. ১১২৮৫ )। 
ঝুট- প্রা, উচ্ছিষ্ট ( চৈ. চ. ২1৩৮৪ )। 
ঝুরি_ প্রা, দগ্ধ হইয়। ( চৈ চ. ২১1৫০ )। 
ঝুরে' প্রা. ঝুরি, চিন্তায়হিয়মান হই € চৈ চ. ৩।১৩1১৪২ )। 
ঝুলনি-_গ্রা. শিরোবেষ্টন, পাগড়ি ( চৈ, চ. ৩।১৪।৭২ )। 
৫3 
ঠিওছা প্রা. এইস্থানে ( চৈ, চ* ১১২৩৪ )। 


53 
টাটি--গ্রা, বেড়া ( চৈ. চ. ২৪1৮১) 
টানাটানি- প্রা. বর্ণনার বৃথা চেষ্টা ( চৈ. চ. ২1৯।৩৩১)। 
টু্লী__মঞ্চ ( চৈ, চ. ২1১৫।১২১)। 
টুটি__ছি'ড়িয়া (চৈ. চ. ২1১৪1২৩১ )। 
টোৌঁটা বাগান ( চৈ, চ. ২1১১1১৫১)। 
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ঠাই, ঠীত্রি_ প্রা. স্থানে (চৈ, চ. ১1১৬।৫২ )। 

ঠাকুর-_-১, শাসনকর্তা (চৈ. ৮, ১/১৭।২০৬)১ ২, দেবতা ? ৩. পৃজ্য ব্যক্কি। 
ঠাকুর মহাশল্প-নরোতম দাস দ্ঃ। 

ঠাকুরালি-_প্রা. ঠাকুরের ভাব বা লীলা, প্রভূত, রঙ্গ, ছলনা। 


৮ সংক্ষিপ্ত বৈষব অভিধান 


ঠাট-গ্রা, ১. লমৃহ (চৈ. চ. ১১৭1২৭৫)) ২. ভাবভঙ্গী, ছঙ্গাকলা । 
৩, কাঠামো । 

ঠান-__গ্রা. স্থান, স্থিতি ( চৈ, চ. ৩।১৯1৩৭)। 

ঠাঁম--গ্রা, ভঙ্গী ( চৈ, চ. ১১৩/১১১)। 

ঠারে- গ্রা. ইঙ্গিতে ( চৈ, চ. ৩১৬৫০ )। 

ঠিকারী- গ্রা. ছোট ছোট টুকরা ( চৈ. চ. ২৪1১৩৮ )। 

ড 

ডস্ক+ ভাক- মন্ত্র ঘারা যাহারা সর্প চিকিৎসা করেন ( চৈ, ভা, ১০৫।২১৮ )। 

ডর--গ্রা. ভয় ( চৈ. চ. ৩৬২২ )। 

ডাকা-_গ্রা. ডাকাইত ( চৈ. চ. ৩১৯৮৯ )। ডাকাতিয়া_গ্রা, ডাকাইতের 
্যায় (চৈ. চ. ৩১৫৬৫ )। * 

ভার! - প্রা. ঠেলিয়া দেওয়া (চৈ, চ. ৩৯৯৬)। ডারি, ডারিয়া-গ্রা, 
ফেলিয়া--( চৈ, চ. ৩৯১৩১ ৪০)। | 

ডি্গা প্রা. নৌকা ( চৈ, চ, ২৯২৩০ )। 

ডোঙ্গী__ প্রা, কলা গাছের খোলা দ্বারা গ্রস্তত পাত্র ( চৈ. চ. ২৩1৪৯ )। 

ডোর--প্রা, বন্ত্খ্ড ( চৈ, ৮. ২১০।১৬৫)। ডোরী- দড়ি, কাছি (চৈ, চ, 
২।১৪1২৩৪ )। 


চি 


ভে 
ঢাক! দক্ষিণ-_শ্রীহট জেলায়, বর্তমান বাংলাদেশে । শ্রীচৈতন্তদেবের পিতৃ- 
পুরুষের আদি নিবাস। এখনও এখানে মহাপ্রভুর বাড়ীতে বিগ্রহ আছেন। 
রথযাত্রাদি উপলক্ষে রথ হয় ও মেলা বসে। চৈত্রমাসেও প্রতি রবিবারে 
মেলা বসে। 
.ঢেক1- গ্রা, ধাকা ( চৈ. চ, ২১২।১২৫ )। 
জ্ড 
তগ্কা--গ্রা. টাকা ( চৈ, চ. ১১২৩০) 
তটগ্ছ লক্ষণ-_ত্বরপ লক্ষণ দ্রঃ। 
তট্ছ। শক্তি-_জীবশক্তি। জীবশক্তিকে তাটস্থা শক্তি বলা হয়। কারণ 
তাহা চৈতত্তযুক্ত বলিয়। রভগবানে প্রবিষ্ট, আবার বহিমুর্ধী বলিয়া অপ্রবিষ্ট। 
শক্তি দ্রঃ । 
"কৃষ্ণের তটস্থ' শক্তি--ভেদাভেদ গ্রকাশ। 
দুর্যাংশ কিরণ বৈছে অমি জালাচয়” ॥ (চৈ, ৮, ২২০1১০১-০২)। 


এ. সংক্ষি্ত বৈফব অভিধান ৮১ 


ততি_প্রা, সমূহ, সকল ( চৈ. চ. ১১৩৯৯ )। 

ভতেকে--প্রা, তাহাতে ( চৈ. চ, ৩:২০1৮৯ )। 

তন্ব--১. পারমাধিক জ্ঞান; ২, তথা, হ্বরূপ, যথার্থ অবস্থা; ৩. উপঢৌকন। 
তত্ববাদী--শ্রীমধ্বাচার্ধ সম্প্রদায়ী ছ্বৈতবাদী সন্যাসীবিশেষ। 


তত্বমসি--তৎ (তাহাই, সেই ত্র্ধই ) ত্বমূ (তুমি, জীব ) অসি (হও) অর্থাৎ 
তুমিই সেই, ব্রদ্দ। ইহা পামবেদীয় ছান্দোগা স্টপনিমদের একটি বিশেষ 
বাকা (ছান্দো. ৬1১৪।৩)। ইহাতে জীব ও ব্রদ্ধে এক্ষত্ব বুঝায়। 
শঙ্করাচার্ধ এরূপ ব্যাখ্যাই করিযাছেন। কিন্ত শ্রীমন্মহা প্রভূ জন্্যাস গ্রহণ 
কালে “তত্বমসি সঙ্গন্ধে কেশব ভারতীকে বলেন__তশ্য ত্বম্‌- তবন্‌ (ষীতৎ )। 
অতএব তশ্ত (তাহার-__সেই ব্রঙ্গের ) তম্‌ (তুমি--জীব ) অসি (হও)) 
জীব ব্রঙ্গেরই হয় অর্থাৎ জীব ব্রন্গের দাস হয়। মধ্বাচার্ষের বাখ্যাও অন্থরূপ। 
মহাবাকা দ্রঃ। 

তথ।-_সেই ব্যাপারে, সেই স্থানে (চৈ. চ. ১১৪1১) | 

তথাগত-_১. বদ্ধ) ৩. তথা রি রূপে পুনরাবুন্তি না হয় সেই রূপ) গত 
(জ্ঞাত )। 

তথি-সে স্থানে ( চৈ. চ. ১৫18৫ )। 

ভথিলাগি--সেজন্য (চৈ. চ. ১৩1৩১ )। 

তদেকাত্সরূপ-_হ্বয়ং রূপের সহিত যে রূপের স্বরূপতঃ ভেদ নাই, কিন্তু আকৃতি 
ও 'ভাববেশাদির কিছু পার্থক্য থাকায় অন্তরূপ বলিয়া মনে হয়, অথচ বাস্তবিক 
পক্ষে অন্তরূপ নহে ( ল. ভা. স্ব. ১৪, চৈ. চ, ২1২০1১৫২ )। 


ভন্জ্র-১. আগম নিগম শাস্ত্র; ২. মন্ত্রবিষ্যা। ( তন্ত্রমন্্); ৩. অধীন ( পরতন্ত্র)। 
তপন মিশ্র- পূর্ববঙ্গের পদ্মাতীরবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ । চৈতন্যদের পূর্ববঙ্গ 
ভ্রমণে গেলে ইনি তাহার সঙ্গে বাস করিয়া সাধ্যসাধনতত্ধ জানিবার অভিপ্রায় 
প্রকাশ করেন । কিন্ত চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে কাশীবাসের ও তারক ব্রন্মনায 
জপের পরামর্শ দেন। মহাপ্রভু বলেন, যোল নাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক তারক 
ব্্ষনাম জপ করিতে করিতে প্রেমাঙ্কুর ন্টৎপন্ন হইবে ও সাধ্যসাধনতত্ব 
জানিতে পায্সিবে। সেই উপদেশ অন্ুপারে ইনি কাশীতে গিয়। বাস করিতে 
থাকেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাতায়াতের পথে কাশীতে তপন মিশ্রের গুহে 
 ভিষ্জ গ্রহণ করিয়া! চত্্রশেখর বৈদ্ের গৃছে বাস করিতেন। তপন মিশরের 
আগ্রহে মহাপ্রভু কাঁশীতে প্রকাশানন্দ সরঙ্থতী গ্রমুখ সঙ্ন্যাসীদের প্রতি কপা 
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প্রদর্শন করিয়াছিলেন ৷ বুদ্দাবনের ছয় গোম্বামীর অন্যতম বিখ্যাত রঘুনাখ 
ভট গোস্বামী তপন মিশ্রের পুত্র । 

ভরণি ১. নৌকা, ভেলা ; ২. হ্ুর্ধ (চৈ. চ, ৩৩1১০ শ্লোঃ); আকন্দ বৃক্ষ; 
তাম; ৩. উদ্ধারকর্তা । 

তর্জাদুর্বোধ্য বাক্য। হেয়ালির ম্যায় ইহার যথাস্রুত অর্থ এক এবং প্রকৃত অর্থ 
অন্য ( চৈ. চ. ২১৬৫৯ )। 

তলানে--গ্রা. তলায় ( চৈ. চ. ৩৬1৬৫ )। 

তছ্ছি'--প্রা,. সেজন্য ( চৈ. চ. ১/৬।৯৮ )। 

ভহিমধ্যে- গ্রা. তাহার মধ্যে ( চৈ, চ. ১১1১২ )। 

তাত প্রা. তাহাতে ( চৈ. চ. ৩১৪।৬১)। 

ভাগুপর্য- উদ্দেশ্য । 

তাদাত্ম্য--তাহার সহিত সম্পূর্ণ অভিন্নতা; তন্রপতা ; তন্তাব। 

তাগীনঘী--বর্তমান “তাণ্তী' নদী। স্থরাট নগর ইহার তীরে। বর্তমান 
সাতপুর1 পর্বত (বিদ্ধ্পাদ ) হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিম সাগরে পতিত 
হইয়াছে । ইহার তীরে বু তীর্থ বিষ্ভমান । 

ভাজপণী নদী- দক্ষিণ ভারতের একটি পবিত্র নদী । কোর্টেল্লাম পর্বতশ্রেণী 
হইতে উৎপন্ন হইয়া তিন্নাভেলী ও টিউটিকোরিনের পাশ দিয়! প্রবাহিত হইয়া 
বঙ্গসাগরে পতিত হুইয়াছে। মহাগ্রভু ইহাতে স্নান করিয়া নয়জিপদী দর্শন 
করিয়াছিলেন ( চৈ. চ, ২৯।২০১-২ )। 

ভারক-_মুক্তিদাতা | শ্রীরামচন্দ্রের ষড়ক্ষরাদি মন্ত্র ও নাম (চৈ. চ. ৩।৩1২৪৪)। 

ভাজবন-_ব্রজ মণ্ডলের ছাদশ বনের একটি বন। 

ভালাক--গ্রা, ১. শপথ, দিব্য ( চৈ. চ, ১1১৭।২১৫ )) ২. মুসলমান বিবাহ 
বিচ্ছেদ । 

ভা-জাগি--গ্রা, সেইজন্য ( চৈ. চ. ১1818৭ )। 

ভালি--কানে তালা (চৈ. চ. ১১৭।২০০), হাতে তালি দ্বারা বাস্ত ( চ. চ. 
২৬২১৫ )। 

ভাঙ্থী-সেই স্থানে (চৈ. চ. ১৫1৮৪ )। ভাহ্থীই-সেই স্থানেই (চৈ, চ. 
১1৭৪৫ )। 

ভিতিক্ষা-__সহিষণতা, দুঃখ সহ! করিবার ক্ষমতা! ( চৈ. চ. ২।১৯।৩৭ ক্োঃ )। 

তি ত্ত্ব--গৌর, নিতাই, অহ্ধৈত " চৈ, চ. ১৭1১১ )। 

ভিন রঘূজাথ--১. তপন মিশ্রের পুর রখুনাথ ভট গোস্বামী ) ২, শ্বরূপের রঘুনাথ 


সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান ৮৩ 


অর্থাৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামী; ৩. রঘুনাথ বৈদ্য € চৈ. চ. ৩৬২৯১, 
১/১০।১২৪)। প্রথম ছুইজন বুন্দাবনের বিখ্যাত ছয় গোস্বামীর ছুইজন | 
রঘুনাথ বৈদ্য নীলাচলে মহাপ্রভুর ভক্তদের অন্ততম । 

ভিমিজিল--তিমিকে পর্যন্ত গিলিতে পারে এক্বপ অতিকায় সমুদ্রজীব ( চৈ, চ, 
২১৩১৩৫ )। 

তির্যক -বক্রীভৃত ; পশুপক্ষী প্রভৃতি ( চৈ, চ, ২।১৯1১২৭ )। 

তিরোহ্্িত--বর্তমান ত্রিহুত জেলা, প্রাচীন নাম মিথিলা । 

ভিলকাধ্ী-_দক্ষিণ ভারতে 'তিন্নাভেলী'-র উত্তর-পূর্ব দিকে । বর্তমান 
“তেনকাশী” বা দক্ষিণ কাশী। এখানে শিব বিগ্রহ আছেন । 

ভিহো--তিনি (চৈ, চ. ১২২১ )। 

তুজভদ্র। নদী-তুঙ্গ ও ভদ্রা এই দুইটি নদীর সম্মিলনে উৎপন্ন নদী। স্থানীয় 
নাম 'তুন্বু্রা । এই উভয় নদী 'শিমোগা” জেলায় মিলিত হইয়াছে । সম্মিলিত 
তুঙ্গভদ্র। নদী মাদ্রাজ ও প্রাচীন নিজাম রাজ্যের সীম। ছিল। 

ভুণ্ড__ব্দন, মুখস্থিত জিহর| | 

ভুড়ুক- তুরস্ক দেশীয় মুসলমান ( চৈ. চ. ৩৬।১৮ )। 

তুড় কধারী-_যবন শ্রেষ্ট। তুঢ়ুক (যবন)+ধাড়ী (প্রধান )। 

তুরীয়--১. মায়াগন্ধহীন ( চৈ. চ. ১)৫1২০)। স্থুল দেহ, হুক্ম দেহ ও মায়া 
বা প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ শূন্য যে বস্ত তাহা তুরীয় (চৈ. চ, ১২1১০ ক্পোঃ)) 
২. ব্রদ্দ;) ৩, চতুর্থ । 

ভুলী-_তুলার বালিশ ( চৈ. চ. ২১৩১০ )। 

তে, ফেছো তিনি ( চৈ. চ. ১২1৫০, ১১1২৫ )। 

তৈছে-সেইরপ ( চৈ. চ. ১২1১৩)। 

তভোত্র-_চাবুক ( চৈ. চ. ২৯৯৩ )। 

তবষ্টা-_বিশ্বকর্ম! ; তক্ষণকর্তা। 

ত্বিষা_ত্বিই অর্থ কাস্তি, অতএব ত্তিষা অর্থ কাস্তিতে, রূপের ছটায় (ভা. 
১১৫৩২ )। স্বিবাকৃষ*_ত্িষা +অরুষ্ণ কাস্তিতে পীতবর্ণ (চৈ. চ. 
১৩1১০ শ্লোঃ১ চৈ. চ, ১1৩৪৫ )। ত্বিষাম্পতি--(ত্িষ,--তেজ ) হূর্ধ। 

জপা- লজ্জা । হঙুত্রপ-_নিলজ্জ ( চৈ. চ. ২২৪ শ্লোঃ)। 

ভ্রনী_খক্‌, যজুঃ ও সামবেদ ) ব্রহ্ধা-বিষু-শিব । 

জসরেণু, জ্যসরেণু-আলোক রশ্মিতে দৃশ্ঃমান ধূলিকণা, ছয়টি পরমাধু একত্র 
হইলে ত্রযসরেণু হয়। 
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ত্রাস-_ব্যতিচারী ভাব দ্রঃ । 

ক্রিকচ্ছবসন্-দেবক্রিয়ায় ত্রিকচ্ছ অর্থাৎ কাছা, কৌচা ও কৌচার প্রান্তভাগ 
বাম কক্ষের দিকে গুঁজিয়া বস্ত্র পরিধান ( চৈ. ভা. ৫১1১1২৪ )। 

ভ্রিকালগ - ভূত 'ভবিষ্তৎ বর্তমান । 

ভ্রিকালহস্তী স্থান-_দক্ষিণ ভারতে উত্তর আর্কটে তিরুপতি হইতে বাইশ মাইল 
উত্তর-পূর্ব দিকে ন্তবর্ণমুখী নদীর তীরে অবস্থিত | রেণুগুন্টা জংশন হইতে ২৪ 
কিলোমিটার । এখানে যহাদেবের তেজোলিঙ্গ । বর্তমান নাম “কালহস্তী? । 

ভ্রিতকূপ--কোচিন রাজ্যের পশ্চিম উপকূলে ত্রিচুর বা তিরুশিবপুর নগর । 
মতান্তরে পরন্বতী নদীর তীরবর্তী কৃপ বিশেষ । 

ভ্রিতাপ- আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ৪ আধিদৈবিক তাপ। আধ্যাত্মিক 
তাঁপ- শারীরিক ও মানসিক ভেদে দ্বিবিধ--বাত পিত্ত শ্লেমাদির গ্রকোপ- 
জনিত তাপ-_শারীরিক তাপ, আর কাম ক্রোধাদি জনিত তাপ--মানপিক 
তাপ। মানুষ, পশু-পক্ষী প্রভৃতি হইতে যে দুঃখ তাহা আধিভৌতিক, আর 
প্রাকৃতিক বিপর্দয়ে যে ছুংখ তাহা আধিদৈবিক (চৈ. চ. ২২০৯৬) 
২২২১১)। আধিটৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দ্রঃ 

ভ্রিপদ্ধী_তিরপতি ; “িরুপাটুর। উত্তর আর্কটে বেস্কটাচলের উপতাকায় 
অবস্থিত | উহা দুই অংশে বিভুক্ত--নীচে নগর, তাহাতে শ্রীরামচন্ত্রের 
মন্দির; পর্ধতের উপরে বালাজী বেস্কটেশ্বরের মন্দির । শ্রীচৈতন্ত উভয় মন্নার 
দর্শন করিয়া স্তব-স্্তি করিয়াছিলেন। বর্তমানে এখানে শ্রীবেষ্ষটেশ্বর বিশ্ব- 
বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । 

্রিপৃষ্ঠ--সালোক (ভাঃ ২।৭।৪০)। 

জিবিভ্রতম--বামনদেব ( চৈ, চ. ২1৯।১৯ )। 

ত্রিবেণী--প্রয়াগে গঙ্গা,যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম স্থল । 

ভ্রিমল্প--তিরুমলয়। তাঞ্জোর জেলায় অবস্থিত | 

ভ্রিযুগগ__বিষু। সত্য ত্রেত৷ হাপর যুগে বিষ্টুর লীলাবতার আছে, কলিতে 
নাই। সেজন্য তিনি ভ্রিযুগ ( চৈ. চ. ২৬।৯৭-৯৮ )। 

ভ্রিশজিগ্বকৃ-_ত্রিগুণাত্সিকা মায়াশক্তির নিয়ন্তা; মায়া ধাহার শক্তি সেই-_ 
ভগবান্‌ (শ্বামী)। অস্তরঙ্গা বহিরঙ্গ|! ও তটস্থা_-এই ত্রিবিধ শক্তিসম্পন 
ভগবান্‌ (ভাঃ ২৬৩২ ]। 

করিসঞ্গী_তি রচিত সর্গ (টি); সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের এবং এই 
গুণন্রয় প্রধান বন্তর স্থাটি (ভাঃ ১1১1১, চৈ, চ. ২৮1৫১ ক্লে: )। 


সংক্ষিপ্ত বৈব অভিধান ৮৫ 


ত্রুটি, ভ্রুটী--১. নানতা, ২. ক্ষতি, ৩. ক্ষণার্ধ সময় (ভ্রীধর স্বামী); এক 
ক্ষণের সাতাশ ভাগের একভাগ লময়। 

জ্্যত্বঘক--শিব। 

জ্র্যধীশ্বর-_-১. ব্রহ্মা, বিধুঃ ও শিবের অধীশ্বর ; ২. তিন পুরুষাঁবতারের অধীশ্বর ) 
৩. গোলোক, পরব্যোম ও ব্রন্মা্--এই তিনের অধীশ্বর ; ৪. গোলোকাখ্য 
গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা- এই তিন ধামের অধীশ্বর ( চৈ. চ. ২1২১।২৭-৭৫ )। 


গ্ 
থেহ--প্র।. স্থিরত] ( চৈ. চ, ২1৩১১ )। 


এ 

দক্ষিণ নায়িকা যে নায়িকার মান নায়ক বিনয় দ্বার] ভাঙ্গাইতে সমর্থ তাহাকে 
দক্ষিণা বলে। যেমন চন্াবলী প্রভৃতি ( চৈ. চ, ২১৪।১৫৬ )। 

দক্ষিণ মুর বর্তমান “মাছুরা”, মান্রাজ রাজো অবস্থিত। এখানকার মীনাক্ষী 
মন্দির ভারতে খিখ্যাত। 

দ্ঞ্ধহেম --আগুনে পোড়ানো সোনা । 

ঘগডকারণয - উত্তরে খান্দেশ হইতে দক্ষিণে আহাম্মদনগর এবং মধ্যে নাসিক ও 
আউরঙ্গাবাদ পর্বস্ত গোদাবরী নদীর তীরস্থিত বিস্তৃত ভূখণ্ডে দণ্ডকারণ্য নামে 
বন ছিল। 

দ্গুপরণাম-_ প্রা. দ গুবৎ প্রণম ( চৈ. চ. ২1৯।২৬০ )। 

দত্তাজেয়--মহধি অত্রির রসে ও কার্দম কন্তা অনস্য়ার গর্ভে নারায়ণের অংশ 
সম্ভৃত। মন্বন্তরাবতার (ভাঃ ৯২৩।২৪ )। 

ঘ্ম- বহিরিন্দিয় নিগ্রহ ( চৈ. চ. ২।১৯।৩৭ শ্লোঃ) হ২২।৪* শ্লোঃ | 

ঘ্বময়ন্তী--রাঘব পণ্ডিতের ভগিনী । পানিহাটাতে শ্রীপাট। শ্রীচৈতন্য শাখা । 
ব্রজলীলায় গুণমালা। ইনি শ্রীচৈতন্যের প্রতি অতিশয় স্েহবশতঃ বার 
মাসের উপযোগী নানাবিধ ভঙ্ষান্্রব্য প্রস্তুত করিয়া ঝালি ভরিয়া প্রতি বধ্পর 
রাঘব পণ্ডিতের সক্ষে নীলাচলে পাঠাইতেন। প্রভুও ভক্তের গ্রীতিরস- 
সিঞ্চিত দ্রব্য বার মাস উপভোগ «করিতেন । এই ঝালি 'রাঘবের ঝালি, 
বলিষ। কীতিত হইত। 

ভ্য্সিভ--প্রিয় ব্যক্তি (চৈ, চ. ২১৯১৩ গ্োঃ। দ্বয়িত1--জগন্গাথের পাও। 
বিশেষ ( চৈ. চ..২।১৩1।৭ )।, | 

দলই, দ্গুই-_হারপাল (চৈ, চ, ৩১৬৭৪ )।. 
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দশ দশা কুষ্ণ বিরহে গোপীদের যে দশটি অবস্থা হয়, যথা-_চিস্তা, জাগরণ, 
উদ্বেগ, কশতা।, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু। 

দশ দেহ- _ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান (বালিশ ), বসন, উপবন (বাগান ), 
বাসগৃহ, যজ্ঞঙ্থত্র, সিংহাপন ও পৃথিবী ধারণ। সহশ্র বদন শেষ সন্বর্ষণ এই 
দশ দেহ ধারণ করিয়া শ্রীরুষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন ( চৈ, চ. ১৬1৬৫ )। 
দশনামী সম্প্রদায়__তীর্ঘ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, পুরী; ভারতী, 
সাগর ও সরম্বতী,-_শঙ্করাচার্ধ-পন্থী সন্ন্যাসিগণ এই দশ নামে খ্যাত । 

ঘ্শবাণ হেম-বিশুদ্ধ ম্বর্ণ) বাণ অর্থ পাচ, পাচ দশ অর্থাৎ পঞ্চাশবার 
দগ্ধ স্বর্ণ । 

দ্রছর- সুক্মতত্ব, জীবান্তর্ধযামী। জীব-হৃদয়ে অবস্থিত অনুষ্ঠ পরিমিত বুদ্ধি 
বৃত্তির প্রণর্তক বিগ্রহ ( ভাঃ ১০1৮৭।১৮ ১ চৈ, চ, ২২৪1৫ ক্লোঃ)। 

দাঢ়ুকা_ লোহার বেড়ী ( চৈ. চ. ২।২০।১১ ) 

দ্রান_-পথকর (ঠ. চ. ২1৪।১৮৩)১ ভিক্ষা (চৈ. চ, ১1১৭২১৪)) মানে 
ছলপূর্বক ভূষণাদি প্রদান ( উ. নী, মান-৫* )। 

দ্বান ঘাটি-_খেয়৷ ঘাট । 

ঘ্বানী_-কর আদায়কারী ( চৈ, চ. ২1৪।১১ ) 

দ্বাস্ত-_জিতেন্দরিয়। 

দ্রামোদর পণ্ডিত-_ইনি শ্রীচৈতন্তের বিশেষ ভক্ত ব্রাহ্মণ । নীলাচলে মহাপ্রভুর 
সেবাসঙ্গী শঙ্কর পণ্ডিত ইহার কনিষ্ঠ সহোদর । ইহার লোকাপেক্ষাহীনতায় 
ও নিরপেক্ষতায় মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রীত ছিলেন। মহাপ্রভু বলিতেন-_ 
«আমার গণের মধ্যে দামোদরের মত নিরপেক্ষ কেহ নাই; নিরপেক্ষ হইতে 
না পারিলে কৃষ্ণ ভজন হয় না” । ইনি মহাপ্রভুর উপরেও বাক্দণ্ করিতে 
কু্টিত হইতেন না। শচীমাতার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মহাপ্রভু ইহাকে 
নবদ্বীপে পাঠাইয়াছিলেন। ইনি ব্রজলীলায় প্রথরা শৈব্যা ছিলেন এবং 
কখনও সরম্বতীও ইহাতে প্রবেশ করিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি। 

দ্।রবী--দারু ( কাষ্ঠ ) নিত ( চৈ. চ, ৩২১১৭ )। : 

দ্ারী- পরম্্রী (চৈ. চ. ৩৯/৩১)। দ্বারী নাটুরা__পরম্থী ও নর্তকাদি 
( চৈ, চ. ৩1৯৩১ )। 

জারুত্রক্ষ-_দারু ( কাষ্ঠ) নিখিত বিগ্রহ জগন্নাথ । 

স্বাঙি--ভাইন ( চৈ, চ. ২৪1৬৬ )। 

দাত্যরতি--রতি তঃ। 
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দিব্যোন্সা্-_'এতশ্ত মোহনাখ্যম্ত গতিং কামাপু পেযুষঃ | 
ভ্রমাভাকাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্সাদ ইতীর্যাতে? ॥ 


--মোহনাখ্য ভাব কোনও অনির্বচনীয় বৃত্তিবিশেষ প্রাপ্ত হইলে যে ভ্রম সদৃশ 
বিচিত্র দশা লাভ করে তাহাকে দিব্যোন্সাদ বলে। 

দিষ্ট্যা-_ভাগ্যবশতঃ (ভাঃ ১০1৮২৪৪ )। 

দ্রীপার্টি- গীপের অচি (শিখা )-দীপশিখা (ত্র. সং. ৫1৪৬ )। 

্ীপ্ত। দীপ্তি অলঙ্কার দ্রঃ । 

ঘীয়টি, দ্েউটি-_-মশ[ল ( চৈ. চ. ৩1১৪।৫৭ )। 

দুর্গী--১. (ভাং ১০২১১) যোগমায়া। ২, (ভগবত সন্দর্ত ১২০) 
জগত্প্রলয় শক্তি; ৩. (ভদক্র চক্র্রিকা পটল ২1৯) মাতৃকান্তাসে ক বর্ণের 
শক্তি) ৪. খ্রীকষেের অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । এই ছুর্গা কিন্ত 
শ্ীকষ্চেরই স্বরূপ শক্তি, মায়াংশভূতা ছুর্গা নহেন। প্রীনারদ পঞ্চরাত্রে ইহার 
নাম_নিরুক্তি দ্রলা । দুঃখে অর্থাৎ গুরু-আরাধনাদি প্রয়াস ম্বীকরে গমন 
(জ্ঞান) হয় ধাহার--তিনিই দুর্গা । যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই মাত্র কান্ত 
্রীকুষ্ধকে সমাক্‌ জানেন, সেই তদ্গতচিত্রা প্রকুততিকেই “দুর্গা” কহে। 
ইহা পরাৎ্পরা মহাবিষ্ণ সরূপিনী শক্তি ইত্যাদি। এই অথণ্ড রদবল্লভা পরমা 
প্রকৃতিকে অতি দুঃখেই জান যায় বলিয়া ইনি “দূর্গা” । ইহারই আবরিকা 
শক্তির নাম মহামায়া, অখিলেশ্বরী; তাহার মায়াতে শিখিল জগৎ ও 
দেহান্ডিমানী জীবনিচয় মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে । অগ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃরূপে 
যে স্বরূপশক্তি আছেন, তিনি শক্তিমান্‌ শ্রীরুষ্টের অভিন্না বলিয়া প্ররুত 
প্রস্তাবে শ্্রীরই অধিষ্ঠাতু দেবতা হইলেও কখনও দুর্গাকেও অভেদে পচারে 
বলা হয়ঃ ৫. অপরাজিতা--” (বৈ, অ.)। ৬. সষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিকা 
শক্তি (ত্র. সং. ৫18৪ )। ৭, কাত্যায়নায় বিল্মহে, কন্তাকুমারীং ধীমহি, তন্নো 
ছুগি: গ্রচোদয়াৎ_-তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্িক] উপনিষদ । 
এখানে দুগি ও দুর্গা সমার্থক। 


৮, দুর্গে! দৈত্য মহাবিষ্বে ভববন্ধে কুকর্মণি । 
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি | 
মহাভয়েছতিরোগে চাপ্যা শব্দ হস্ত,বাচকঃ। 
এতান্‌ হস্তোৰ যা দেবী স! ছুর্গা পরিকীতিতা ॥--শবকল্পদ্রম | 


-_অর্থাৎ দুর্গ শব্ষের বাচ্য ছুর্গনামক দৈত্য, মহাবিদ্, ভববন্ধ, কুকর্ম, শোক, 


৮৮ 
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দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয় এবং অতিরোগ । আ.-শব হস্ত বাচক। 
যিনি এ সকলকে হনন করেন, তিনিই দুর্গা । 


৬ ক রঃ 
দৈতানাশার্থ বচনে। দকারঃ পরিকীব্তিতঃ। 
উকারো বিভ্বনাশস্ত বাচকো বেদ-সম্মতঃ ॥ 
রেফো রোগত্ন বচনে। গশ্চ পাপক্গ বাচকঃ। « 
ভয় শক্রুদ্ন বচনশ্চাকারঃ পরিকীত্তিতঃ |-__-শব্কল্পদ্রম। 
কু ন্ গু 
দুর্গেতি দৈত্যবচনোহপ্যাকারো৷ ন[শবাচকঃ। 
দুর্গ, নাশয়তি যা নিত্যং সা! দুর্গা বা প্রকীত্তিতা | 
বিপত্তি বাচকো দুর্গশ্চাকারে| নাশব(চকঃ। 
তং ননাশ পুরা তেন বুধৈছুগ্গা প্রকীতিতা ॥- শব্বকল্পদ্রম। 


মার্কগডয় পুরাণাস্তগত চণ্ডীমতে- দুর্গাদেবী ছুস্তর সংসার সমুদ্রের তরণী। 
অদ্থিতীয়৷ ব্রক্মময়ী। নারায়ণের হৃদয়বিলাসিনী লক্ষ্মী এবং মহাদেবের 
হৃদয় বিহারিনী গৌরী । যথা-_ 


দুর্গাসি দুর্গ ভব সাগর নৌরসঙ্গা । 

শ্রী: কৈটভারিহৃদয়ৈক কৃতাধিবাসা । 

গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিরুত গ্রতিষ্ঠা ॥-_ চণ্ডী ৪1১১ 
দুর্গায়ে দুর্গপারায়ৈ--চণ্ডী ৫1১২ 


তুর্বেশন- দক্ষিণ ভারতে রামনাদ হইতে সাত মাইল পূর্বে সমুন্ররতীরে অবস্থিত। 


বর্তমান নাম দর্তশায়ন। এখানে জগন্নাথ, শ্রীদেবী, ভৃদেবী, রাম-লক্ষণ- 
সীতা, হন্ুমান প্রভৃতি বিগ্রহ আছেন । শ্রীচৈতগ্যদেৰ কৃতমাল! (বর্তমান 
নাম ভাইগ। ) নদীতে ন্বান করিয়া, দর্ভশায়নে রুনাথ দর্শন করিয়াছিলেন । 
ভুঃসজ- অসৎ সঙ্গ, কুসঙ্গ ( চৈ. চ, ২1২৪।৭০ )। 


দেউটি-__-মশাল ( চৈ. চ, ১1১০৩৫ )। ঞ 
দ্বেউল--দেবালয়, মন্দির ( চৈ, চ, ২৫১৪৩ )। 
দ্বেখিছে'-_দেখিতেছ (সন্মার্থে) (চৈ, চ. ৩।১৮।৫২)) দেখিনু-__ 


দেখিলাম ( চৈ. চ. ২২।৩৩)) দেখিলাঙ, দেখিলুঁ_ দেখিলাম (চৈ. চ. 
১১৭1১০৬, ২৪।৬ ; দেখে দেখি ( চৈ. চ. ১১৩৮১), দেখিব (চৈ, চং 
১১৭১২৮ )। 


সংক্ষিপ্ত বৈষ্ব অভিধান ৮৯. 


দেও দিয়া থাকি (চৈ. চ. ৩৯১১৯ )। 

দেবানন্মপণ্তিত-_কুলিয়া৷ গ্রামবাসী । উপাধি ভাগবতী। ইনি ভক্তিহীন 
জ্ঞানমার্গা পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর কৃপায় শেষে ইনি ভক্তিমার্গে 
প্রবেশ করেন। ইনি পূর্ধলীলায় নন্দমহারাজের সভাপগ্ডিত ভাগুরি মুনি 
ছিলেন বলিয়া কথিত। 

দেবীধাম-_প্রারৃত ব্রন্মাও) মায়াদেবীর ধাম ( চৈ, চ, ২২১৩৯ )। 

দেসুধর্মকর্ম__ক্ষুধ! তৃষ্ণ গ্রভৃতি নিবুত্তির জন্য কর্ম । 

দেছজী-বহিদ্ধার ( উ. নী., সখী-_-৩৬ )। 

দৈ্যা_ ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ। 

দৈবত- _যথার্থতঃ ( চৈ, চ. ১১২৩২ )। 

দোনা_-ভোঙ্গা ( চৈ. চ. ২৩৮৭ )। 

দ্বা্ধশ-_সন্ধ্াসীদের হাতের দণ্ড (চৈ চ, ৩।১৪।৪২ )। 

দ্বাদশ কানন-_ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত বারটি বন, যথা_-১, মধুবন, ২, তালবন, 
৩. কুমুদবন, ৪. কাম্যবন, ৫, বহুলাবন, ৬. ভদ্রবন, ৭, খদিরবন, 
৮, মহাবন, ৯. লৌহজঙ্গবন, ১০. বেলবন, ১১. ভাগ্ীরবন, 
১২, বৃন্দাবন ( চৈ. চ, ২1১1২২৫ 01 

দ্বারক।_-ছ্বারাবতী । কাঠিয়াবার প্রদেশে কচ্ছ উপসাগরের উপরে স্থিত, 
প্রসিদ্ধ তীর্ঘস্থান । 

দ্বারক! চতুবুর্হ-_ আদি চতুবুণহ দ্রঃ । 

ছবিজরাজ- চন্দর। 

দ্বিষ--ছেষকারী, শত্রু ( ভাঃ ১১২৪৬ )। 

দ্বৈপায়নী-_দাক্ষিণাত্যের তীর্থ বিশেষ, সম্ভবতঃ গোকর্ণ তীর্থের নিকটে। 
শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জান যায়, শ্রীবলদেব গোকর্ণ তীর্থে শিবমৃত্তি দর্শন ও 
দ্বৈপায়নী আর্ধ্াা দর্শনের পরে স্ুর্পারকে গমন করেন । “আর্ধা-এক 
দেবীর নাম। 

ভাবাপৃথিবী- ঘর্গ ও পৃথিবী । 

দ্যুপতি--ন্বর্গাদির লোকপাল (ভাঃ ১০1৮৭1৪১ শ্লোঃ)। 

দ্যুমণি পটল--সৃর্ঘ সমূহ ( উ. নী. সখী--২৮)। 

দ্রেব আর্দ্র হওয়া ( চৈ, চ. ১১০৪৭ ) 

জধিপ- ধন (চৈ. চ. ৩৩৩ শ্লোঃ )। 

জবব্য--টাকাকড়ি ( চৈ. চ, ৩৯1১৯ )। 


৯০ ক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান 


গ্ 
গ্টী--ধড়া ( চৈ, চ. ৩৯১০৫ )। 
খড়া বন্তরিশেষ ( ?চ. চ. ২181১২৭)। 
'ছ্কড়ে- দেহে ( চৈ. চ. ৩১৮৫০ )। 
ধনগ্য় পণ্ডিত-_নিত্যানন্দ শাখা । চট্টগ্রামের জাড়গ্রামে আবির্ভাব । পিতার 
নাম শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা কালিন্দী দেবী । হরিপ্রিয়া নুয়ী একটি 
সুন্দরী কন্যার সহিত ইহার বিবাহ হয়। পিতা শ্রীপতি খুব ধনী ছিলেন । কিন্তু 
ধনগ্জয় পণ্ডিত সংসার ত্যাগ করিয়া বর্ধমানের নিকটে শীতল গ্রামে আসিয়া 
লোকদিগকে হরিনাম মহামজ্্ দান করেন। পরে তিনি নবদ্ধীপে গিয়। 
শচৈত্ন্যদেন ও তাহার ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া কীর্তনানন্দে বিভোর 
হইধা পড়েন । বর্তমান বোলপুরের নিকটে জলন্দি গ্রামে ও শীতল গ্রামে 
শ্রধিগ্রহ সেবা প্রকাশ করেন। ইনি দ্বাদশ গোপালের একতম ছিলেন৷ পূর্ব 
লীলায় ব্রজের বস্থদাম সখা ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি। 
ধন্গুতীর্থ_সেতৃবদ্ধে। বর্তমান “পম্থম প্যাসেজ৬। লক্ষণের ধনুর অগ্রভাগ 
দ্বার] সমুদ্রের সেতু বিচ্ছিন্ন হওয়ায় “ধন্ুতীথ” নাম হইয়াছে। 
ধন্বিষ্ল- চুলের খোপা ( চৈ. চ, ২৮১৩৩ )। 
ধর্ম--ধ+ মন্স্ধর্ম। ধুধাতুর অর্থধারণ করা আর মন্‌ প্রত্যয় কর্তৃবাচ্য ও 
করণবাচ্য উভয়েই প্রয়োজিত হয়। মন্‌ প্রত্যয় কর্তবাচ্যে প্রযুক্ত হইলে ধর্ম 
শবের অর্থ হইবে--ধারণ করে যে, ধরিয়া রাখে যে। আর মন্‌ প্রতায় করণ 
বাচ্যে প্রযুক্ত হইলে অর্থ দাড়ায়-ধারণ কর! যায় যদ্বারা, ধারণ করিয়া রাখা যাক 
যদ্ধারা। অগ্রিনির্বাপকত্ব জলকে জলত্ব দান করে বা জলকে জলত্বে ধারণ 
করিয়া রাখে, জলকে তাহার নিজের স্বরূপে ধারণ করিয়া রাখে ; তাই অগ্নি- 
নিবাপকত্ব জলের ধর্ম ( কর্তবাচ্যের অর্থে )। 
বরফ ও বাষ্প জলের বিকৃত রূপ। উত্তাপ প্রয়োগে বরফ এবং শৈত্য 
প্রয়োগে বাম্প তরল হইয়া জলে পরিণত হইলে উহার অগ্নিনিবাপকত্ব গুণ লাভ 
হয়। সুতরাং উত্তাপ ও শৈত্য বিকৃতি প্রাপ্ত জলকে স্বীয় স্ব্বপে আনয়ন 
করিবার উপায় বা করণ। এই উত্তাপ বা শৈত্য দ্বারাই জল বিরুত অবস্থা 
হইতে স্বীয় স্বরূপে ধৃত হয়। সুতরাং উত্তাপ বা শৈত্য প্রয়োগ করণবাচ্যের 
অর্থে জলের ধর্ম বা জলত্বের সাধন । 
জীব স্বরূপতঃ কৃষেের দাস । কৃষ্ণদাস বা রুষ্ণসেবার বাসন] জীবকে স্বীয় 
স্বরূপে (কৃষ্ণ দাসত্ে) ধারণ করিয়া রাখে । ন্বতরাং ইহ! জীবের সাধ্য ধর্ম 


সংক্ষিপ্ত বৈব অভিধান ৯১ 


€ কর্তৃবাচ্যের অর্থে)। আর মায়াবদ্ধ জীবের স্বরূপ অবস্থা গ্রকটিত করিবার 
নিমিত্ত যোগমার্গ, জ্ঞানমার্গাদির শাস্তরাহ্থদারে অনুষ্ঠান প্রয়োজন । সুতরাং এই 
সমন্ত ভজনাঙ্গ জীবের সাধন ধর্ম ( করণবাচ্যে )। 

খর্মসেতু _ ধর্মের মর্ধাদা রক্ষক ( চৈ. চ, ১/৩।৮৯ )। 

থাম--১. ভগবানের লীলার স্থান তীর্থস্থান; ২. তেজঃ, দীপ্তি ( চৈ. চ, 
২।১১।১ শ্ত্রেঃ ); ৩. ভগবানের স্ববরূপশক্তি ("দাঃ ১১।১- বিশ্বনাথ )। 

থামতত্ত্ব--১. গৃহ, দেহ, প্রভাব, রশ্মি, স্থান, জন্ম--শ. ক দ্র, । ২* প্রাকৃত 
ব্ন্মাণ্ড ভোগলোক-_'তাহাতে স্বর্গলোক, তপোলোক, সতালোক বিমান | 
তাহার উপরে বিরজা ঝা কারণ সমুদ্র, মহ] প্রলয়ে জীব সুম্মরূপে শ্বীয় কর্মফল 
আশ্রয় করিয়া ইহাতে অবস্থিতি করে । তাহার উপরে জ্যোতির্ময় ব্রন্লোক বা 
সিদ্ধলোক | জ্ঞানমার্গের সাধক ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভ করিয়া এই ধামে ব্রদ্ধানন্দে 
নিমগ্ন থাকেন। ব্রঙ্গলোকের উপরে পরবোম ৷ ইহ] ভগবন্ধাম,_ বৈকুঠ, 
শিবলোক প্রভৃতি এই ধামে অনস্থিত। মুক্তিকামী এই ধাম প্রাপ্ত হন। ইহার 
উপরে কুষ্ণলোক -বুন্দাবন বা ব্রজলোক। শ্রবণ কীর্তনাদি দ্বারা অস্তরে 
জক্তির উন্মেষ হইলে কর্মফল ও মুক্তির আকাঙ্ষা ন্ট হয়। তখন সাধক ক্রমশঃ 
রন্ধাণ্ড, বিরজা, ব্রদ্দলোক, পরৰবোম প্রভৃতি 'অত্তিক্রম করিয়া গোলোক 
ব্রজধামে শ্রীকুষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষে উপনীত হন । রুষ্ধামতত্ব ও সিদ্ধলোক দ্রঃ । 


ধীরা, ধীরাধীরা, ধীরগ্রগল্ভা। ধীরমধ্যা, ধীরললিত-_নায়িকা দ্রঃ। 

ধুনী-নদী । চৈ. চ. ১।১৩1১১৯)। 

ধতি-_বাভিচারী ভাব ভ্রঃ। “জিহ্বোপস্থজয় ধৃতিঃ”_জিহ্বা ও উপস্থের বেগ 
ধারণ। অর্থাৎ ভোজাবন্ত ভোগের লালসার এবং যৌন সংসর্গের লালসার 
বেগ ধারণ (ভাঃ ১১1১৯।৩৬ 7 চৈ, চ. ২1১৯।৩৭ শ্লোঃ )। 

ধৈর্য--অলঙ্কার দ্রঃ। 

ধোয়াপাথানা--ধোত করা, প্রক্ষালন কর! ( চৈ. চ. ২১২1২০০ )। 

গ্রবঘাট -- মথুরায় যমুনার একটি ঘাট। 


কুলব্রক্গচ।রী--নৃসিংহের উপাসক | কালনার নিকটবর্তা পিয়ারীগঞ্জে শ্রীপাট। 
ইহার পূর্ব নাম প্রদ্যুগ ব্রজ্মচারী স্বীয় উপাস্য নৃপিংহদেবে অতিশয় প্রীতি 
দেখিয়। শ্রীচৈতন্যদেব ইহার নাম রাখেন নৃসিংহানল্দ। মহাপ্রভু গৌড়পথে 
বৃদ্দাবন গমনের উদ্দেশ্তে নীলাচল হইতে কুলিয়ায় উপস্থিত হইয়াছেন, সঙ্গে 
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অজন্র ভক্ত । নৃমিংহানন্দ মনে মনে মহাপ্রভুর গমনের অন্য ছায়াঘন রতুখচিত 
পখ রচন! করিতে লাগিলেন । কানাই”র নাটশালা পর্যস্ত পথ রচিত হইল। 
এর পরে নৃপিংহানন্দের কল্পন] অগ্রসর হয় না দেখিয়। ইনি বলিয়াছিলেন, এবার 
মহাপ্রভুর বুন্বাবন যাওয়া হইবে না। বাস্তবিকই মহাপ্রভু কানাই”র নাটশাল। 
হইতে ফিরিয়াছিলেন। নৃসিংহানন্দের দেহে একবার অশ্িকাতে মহপ্রভুর : 
আবেশ হইয়ছিল। ইহার সাক্ষাতে অন্যের অগোচরে মহাপ্রভুর আবির্ভাব 
হইত। | | 

নাগরিয়। লোৌক-_-প্রা. নগরবাসী লোক ( চৈ, চ, ১1১৭1১১৫ )। 

নগ্রজিত _শ্রীক্ণ মহিষী নাগ্রজিতীর পিতা কোশলরাজ ( চৈ, ভা. ৯৭1২1২৯ )) 

নটকায়-_গ্রা. ঝুলিয়া আছে, নড় বড় করে ( চৈ, চ. ৩১৮৬৯ )। 

নড়বড়ে প্রা" ঝুলিয়া নড়ে চড়ে ( চৈ. চ. ৩১৮৫০ )। 

নন্দন আচার্য-_ত্রাহ্মণ । নবদ্ধীপের চতুতূ্জ পঙ্ডিতের পুত্র এবং শ্রীগৌরাঙ্গের 
কীর্তনের সঙ্গী । নান] তীর্থ ভ্রমণ করিয়া নিত্যানন্দ প্রভু নবদীপে আসিয়া 
ইহার গৃহে গোপনে অবস্থান করেন এবং ইহার গৃহেই নিত্যাননদের সঙ্গে 
মহাপ্রভুর ও ভক্তবুন্দের মিলন হয়। একবার মহাগ্রভূকে পরীক্ষার জন্য 
অদ্বৈঙাচার্য ইহার গুহে লুকাইয়াছিলেন। কিন্তু অন্তর্ধামী মহাপ্রভুর ইহা 
অজ্ঞাত রহিল না। তিনি অদ্বৈএকে আনার জন্য রামাই পণ্ডিতকে নন্দনাচার্ষের 
গুৃহেই পাঠাইলেন । মহাপ্রভুও একবার শ্রীবাস ও অদ্বৈতকে পরীক্ষার জন্য 
নন্দনের গৃহে লুকাইয়া।ছলেন। কাজী দমনের দিনে কীর্তনে ও শ্ধরের গৃহে 
মহাপ্রভুর ভক্তবাৎসল্য গ্রকটনের সময়েও নন্দন আচার্ধ সঙ্গী ছিলেন। ইনি 
রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য প্রতি বসর নীলাচলে যাইতেন। 

মন্দাই-_শ্রচৈতন্য শাখার খধৈষ্ব। ইনি নীলাচলে গোবিন্দের আমুগত্যে 
মহাপ্রভুর সেবা করিতেন । মহাপ্রভুর সঙ্গে গৌড়েও আসিয়াছিলেন। ব্রজ- 
লীলায় ইনি ছিলেন জলসংক্কারকারী বারিদ। 

নন্দীশ্বর- মথুরা জেলায় । এস্থানে নন্দ মহারাজের বাড়ী ছিল। 

নবখণ্ড--জন্ব, দ্বীপের নয়টি ভাগ, ইহাদিগকে বর্ধও বলে। যথা-_ইলাবৃতত», 
কেতুমাল, হিরণ্যক, ভদ্রাশ্ব, হরিবর্ষ, হিরথায়, কুরু, কিংপুরুষ ও ভারত 
( চৈ. চ. ৩২।৯-১০ )। 

অবন্বীপ--গ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান । এখানেই শ্রীমন্‌ মহাগ্রভুর আবির্ভাব হয় এবং 
তিনি সংসারাশ্রমের ২৪ ব্পর পার্ধদগণের সহিত নানা লীলা প্রকট. 
করিয়াছিলেন । 
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অববিধাতক্তি-_শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ঞোঃ ম্মরণং পাদ সেবনম্‌। 
অর্চনং ব্ন্দনং দাশ্তং সখ্যমাত্ম নবেদনম্‌ ॥ 
ইতি পুংসাপিতা৷ বিষৌ ভক্তিশ্চেন্নব লক্ষণ] । 
ক্রিয়েত ভগবত্যাদ্ধা তগ্মন্তোহধী তমুত্মমূ ॥--ভাঃ ৭1৫1২৩-২৪। 
__অর্থাৎ বিষুতর নামাদি শ্রবণ, কীর্তন, ম্মরণ, পৃজন, বন্ধন, পরিচর্ধা, দাস্ত, সখ্য 
ও আত্মদিবেদন-_এই নববিধা ভক্তি-অঙ্গ পূর্বে শ্রীবিঞ্ুতে অপিত হইয়া পরে 
অনুষ্ঠিত হইলে শুদ্ধা-ভক্তি-সাধন বলিয়! গণ্য হয়। 
নবব্যহ-_বান্ধদেব, সক্ষ্ষণ, প্রদয়, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, নুসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ ও 
বর্ষা! (হরি ),- এই নয় মৃত্তি মথুরাদি পুরীর নয় দিকে ব্য[হরূপে প্রকাশিত 
থাকেন ( ল. ভা., পূর্বথণ্ড--৫1১৭৫ $--চৈ, চ. ২২০২৯ ক্পোঃ )। 
নবমত-_বৌদ্ধদিগের নয়টি সিদ্ধান্ত, যথা £ (১) বিশ্ব অনাদি অর্থাৎ ঈশ্বরবিহীন, 
(২) জগৎ মিথ্যা, (৩) অহং তত্ব, (৪) জন্মাস্তর ও পরলোক প্ররুত, (৫) বুদ্ধই 
তত্ব লাভের উপায়, (৯) নিবানই পরমতত্ব, (৭) বৌদ্ধ দর্শনই দর্শন, (৮) বেদ 
মানবরচিত এবং (৯) দয়াদি সদাচরণই বৌদ্ধ জীবন । 
নবযোগেজ্দ্__কাব, হাব, অস্তরীক, গ্রবৃদ্ধ, পিগ্ললাধন, আবিভ্পেত, দ্রাবিড়, 
চমশ ও করভাজন । 
নব্য চ্যায়_-৩কশান্ত্র ' দর্শনশাস্ত্রবিশেষ | ইহার প্রধান বিচার্ধ বিষয়--প্রমাণের 
খ্যা ও প্রকৃতি । এই শান্ত্রমতে পর্দাথ বোড়শ প্রকার। ইহাদের জ্ঞানে 
আত্মতত্ব জ্ঞান হয়। ১৩শ হইতে ১৯শ শতাব্দী পর্বস্ত মিথিলার গঙ্গেশ 
'উপাধ্যায় হইতে আরম্ত করিয়া বংলার রঘুন|থ, রামনাথ প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ এই 
শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শা ছিলেন । প্রাচীন ন্যায় গৌতমের স্তায়ন্থত্র। 
মমক্কাঞ্র_আশীর্বাদ দ্রঃ | 
নয় _-অগধ্নিগম দ্রঃ । 
মর দ্ধারক- নর বালক । চৈ. চ. ২৮1১৪ শ্লোঃ)। 
নয়হরি দাস_-ভ্চৈতন্টের প্রিয় ভক্ত নরহরি সরকার ঠাকুর । বর্ণধান শ্রীথণ্ডে 
আনুমানিক ১৪৭৮ খ্রীঃ অন্দে বৈদ্য বংশে আবির্ভাব। পিতা নারায়ণ দাস 
সরকার । নরহরির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ সরকারের পুত্র রঘুনন্দন শ্রীচৈতন্যের 
অভিন্ন তন্থ ছিলেন বলিয়া কীত্তিত। নরহরি রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মহাপ্রভুকে 
দর্শনের জন্য প্রতি বত্সর নীলাচলে যাইতেন। ব্রজের মধুমতী সখী বলিয়া 
প্রসিদ্ধি। ইহার অনেকগুলি গৌরাঙ্গ ব্ষয়কপদ পদকল্পতরুত্তে উদ্ধৃত হইয়াছে। 
ইহার লিখিত “ভক্তি চত্দ্রিকা পটল” ও 'ভক্তামৃত অষ্টক' নামে দুইখানা সংস্কৃত 
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গ্রন্থও আছে । জরুরি চক্রবা--নামে আর একজন পদকর্তা নরহরি দাস 
ছিলেন। তিনি ঘ্নস্টাম-নরহরি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। নরহরি চক্রবর্তীর 
গ্রন্থ 'ভ্রীনিবাস চরিত্র” “নরোত্তম বিলাস* “ততক্তি রত্বাকর” প্রভৃতি । ভক্তি 
রত্বাকর" বৈষ্ণব ইতিহাসের বিশ্বকোষবিশেষ । কিন্তু ইহার প্রামাণ্য সম্বন্ধে 
নিঃদনোহ হওয়। যায় ন]। | 

নরেজ্ব সরোবর- পুরীর একটি বৃহৎ জলাশয়। এই সরোবরে চন্দন যাত্রাদি 
উৎপন হইয়া থাকে। 

নরোত্তম দাস-_বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্তী। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
রাজসাহী জেলার গোপালপুর গ্রামে আবিীব। পিতা রাজা কৃষ্জানন্দ দত্ত, 
মাতা নারায়ণী দাপী। ইনি রাজৈখর্য ত্যাগ করিয়া বুন্দাবনবাসী লোকনাথ 
গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইনি বৈষ্ণব সমাজে ঠাকর মহাশয় 
বলিয়া পরিচিত্ত। নিজে শূ্র হইলেও ইহার ধু ব্রাঙ্মণ শিশ্ক ছিলেন গ্রন্থ-_ 
সন্ভাব চন্দ্রিকা, রসভন্তি চন্দ্রিকা, সিদ্ধভক্তি চন্দ্রিকা, প্রেমভক্তি চন্দ্রা, ম্মরণ 
মঙ্গল, কুগ্ত বর্ণন, চমৎকার চন্দ্রিকা ও প্রার্থন। প্রভৃতি । বিখ্যাত কীর্তনীয়া, 
আখর বঙ্জিত বড় তালের “গরেন হাটা; কীর্তনের প্রথম গ্রবর্তক | 

নর্মদা- দাক্ষিণাত্যের একটি প্রসিদ্ধ পবিত্র নদী। ভারত্তের সপ্ত মোক্ষদায়িকা 
নদীর একটি । 

মহ্িব উদ্াল-_গ্রা, ভুলিব ন1 ( চৈ, চ- ২।৩1১৪৪ )। 

মছিল-_প্রা, হইল না ( চৈ, চ. ১1১০1৪৩ ), হয নাই ( চৈ. চ. ২১১৮১ )। 

নাচায়নম--গ্রা. নাচানো। ( চৈ, চ. ২৩১০৩ )। 

আাট--নৃত্য ; বাসস্থান ( চৈ, চ, ১১৩।১০২ )। 

মাঢ়া-_নাটিয়াল বংশজাত। অধৈতাচার্ধের পূর্ব পুরুষের নাটিয়াল গাই ছিল, 
এজন্য ইহাকে কৌতুক করিয়া “নাঢ়া' বলা হইত । রাজা গণেশের মন্ত্রী নরসিংহ 
নাট়িয়াল অ্বৈতাচার্ধের পূর্বপুরুষ ছিলেন ( চৈ. ভা. ১৪৫।১১৪ )। 

মা দে--গ্রা. দেয় না ( চৈ. চং ৩১৩৩৪ )। 

মানা--বিবিধ ( চৈ. চ. ১1৪।৭০), মাতামহ ( চৈ, চ, ১১৭1১৪৩)। 

নান্দী- মঙ্গলাচরণ । আশীর্বাদ, নমস্কার বা! বস্ত নির্দেশযুক্ত মঙ্গলাচরণকে নান্দী- 
বলে ( চৈ. চ, ৩।১1৩০ )1---নন্দাস্তি দেবতা! যস্মাৎ তন্মান্নাম্দী প্রকীতিতা” | 
নান্দীমুখ-্-বিবাহাদি শুভকর্মে কৃত্য আত্যুদয়িক শ্রাদ্ধ। পিতা, পিতামহ» 
প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বুদ্ধপ্রমাতামহ--এই ছয়জনের নাম 
নান্দীমুখ। নান্দীর (শুভের ) মুখ (আরভ ) যাহা হইতে। 
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নাম--১. নময়তি ইতি নাম। যেনামাইয়া আনে তাহাই নাম। নাম ও 
নামী অভিন্ন। নাম তাই নামীকে নিকটে নামাইয়া আনে । ২, আখা, 
সংজ্ঞা; ৩. খ্যাতি; ৪. বাক্যমান্ত্র ; ৫. ঈষৎ । 


নামাপরাধ-_যে অপরাধে ভগবৎ নাম (শ্রীহরি, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি ) গ্রহণে হৃদয়ে 
বিকার জন্মে না, বা বিকার জন্মিলেও নেত্রে জল বা শরীরে রোমাঞ্চ হয় ন' 
তাহাকেন্নামাপরাধ বলে (ভাঃ ২৩২৪ )। নাযাপরাধ দশ প্রকার, যথা-- 
১. সাধুনিন্দা ; ২. শিবের সত্তা, নাম, গুণ প্রভৃতি নারায়ণ হইতে পৃথক জ্ঞান 
করা; ৩, গুরুদেবে অবজ্ঞা ; ৪. হরিনামে অর্থবাদ কল্পন। ; অর্থাৎ হরিনাম 
মহিমাকে কেবল প্রশংসা মাত্র মনে কর) ৫. নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি; ৬. বেদাদি 
ধর্ম শাস্ত্রের নিন্দা; ৭, ধর্ম, ব্রত, দান প্রভৃতির সহিত হরিনামের তুলনা; 
৮. শ্রদ্ধাহীন, বিমুখ এবং যে শুনিতে অনিচ্ছুক, তাহাকে নাম করিতে উপদেশ 
দেওয়া; ৯, নাম মাহাত্ম্য শুনিয়া নাম করিতে প্রবৃত্ত না হওয়া; ১০ নামে 
অহং মমতাপর হওয়া । 


অনবধান প্রযুক্ত নামীপরাধ ক্ষালনের উপায়--সর্বদা নাম সংকীর্তন, যথা__ 
“জাতে নামাপরাধেহপি প্রসাদদেন কথঞ্চন । সদ সন্কীর্তয়ন্নাম তদেক শরণো 
ভবেৎ ॥ (হ. ভ. বি, ১১1২৮৭, চৈ. চ, ১৮1২৬ )। 


নামাভাস--নামীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে নাম উচ্চারণ তাহার নাম জপ। 
আর নামীর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াও যে নাম উচ্চারণ, তাহার নাম 


নামাভাগ। 
নাম সম্ধীর্তন--চতুঃষ্টি ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধন (সিন্ধু ১২২৩০ )। 


»*নাম সংকীর্তন কলৌ পরম উপায় ॥ 

সংকীর্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন । 

সেই ত শ্মেধাপায় কৃষ্ণের চরণ ॥ 

নাম সংকীর্তন হৈতে সর্বানর্থনাশ।' 

সর্ব শুভোদয় কষ্ণ-প্রেমের উল্লাস ॥ 

সংকীর্তন হৈতে পাপ-সংপার-নাশন | 

চিত্ত শুদ্ধি, সর্বভক্তি-সাধন-উদগম | 

কৃষ্ণ প্রেমোদগম, প্রেমাম্বত আস্বাদন । 

কৃষ্ণ প্রাপ্তি, সেবাম্ৃত সমূদ্রে মজ্জন ॥- চৈ. চ* ৩।২০।৭-১১ 
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নাম সংকীর্তন প্রণালী সম্বন্ধে শ্রচৈতন্যের উপদেশ-- 
তৃণাদ্‌পি স্থনীচেন তরোরিব সহিষ্ণু । 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীমঃ সদ! হরিঃ ॥-চৈ. চ. ৩২০।৫ গ্লোঃ। 
__অর্থাৎ তৃণ অপেক্ষা সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু ও নিজে নিরভিমান হইয়া! 
এবং অপরের প্রতি সন্মান প্রদর্শন পূর্বক সর্বদা হরিনাম কীর্তন করিবে। 

নায়ক--১. নেতা ; ২. গল্প নাটকাদির প্রধান ব্যক্তি; ৩. প্রণয়ী। 
নায়িক।--শঙ্গার রসের আশ্রয়ালম্ধন রূপা নারী। উজ্জল নীলমণি গ্রন্থে 
(৫1১০-১০২ ) নায়িকার বহু ভেদ বণিত হইয়াছে । স্থল গণনায় ৩৬০টি প্রসিদ্ধ । 
ন[গ্িকা স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে ছিবিধ। স্বকীয়।_যাহারা বিধি অনুসারে 
বিবাহিতা, পততির আদেশ পালনে তত্পরা এবং ধাহার] শাস্ত্রোক্ত পাতিব্রত্য 
ধর্মে অটলা, তাহারা স্বকীয়া। যেমন-.-শ্রীরুঞ্জের রু'ক্মণী, সত্যভাম। প্রভৃতি 
মাহযী (উ. নী. ৩1৪ )। পরকীয়া যে নায়িকা ইহলে।ক ও পরলোকের 
ধর্মাদ উপেক্ষা করিয়া অন্তরঙ্গ অনুরাগেই পরপুরুষে ( শরীকৃফ্ণে ) আত্ম সমর্পণ 
করেন এবং শ্রীকুষ্ণগ ধাহাকে বিবাহাত্মক ধর্মে স্বীকার না করিয়া অনুর[গেই 
অঙ্গীকার করেন, তিনিই “পরকীঞা নারী” । যেমন শ্রীরুঞ্জের ব্রজদেবীগণ 
( ড. শী. ৩১৭ )। স্বকীয় ও পরকীয়া নায়িকারা প্রত্যেকে মুগ্ধী, মধ্যা 
ও প্রগল্ভা। মধ্যা ও প্রগল্ভা প্রতোকে আবার তিন গ্রকার-ধীরা, 
অধীর] ও ধীরাধীর]। ইহার্দের 'প্রতোকে অভিসারিকা, বাসকসঙ্জা, 
উৎকন্ঠিতাঁ, খর্ডিতা, বিপ্রলন্ধা, কলহাস্তরিতা, প্রোফিত ভর্তকা ও স্বাধীন 
ভর্তৃকা ভেদে ১২* প্রকার । নায়িকা আবার ব্রজেন্দ্র নন্দনের প্রতি প্রেম 
তারতম্যে উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্টা ভেদে ৩৬০ প্রকার । মুগ্ধ! নায়িকা 
মান সম্বন্ধে বিশেষ চতুরা নহেন। মান হইলে তিনি মুখ আচ্ছাদন 
করিয়। কেবল রোদন করেন । কিন্তু কাস্তের বিনয় বাক্যে প্রসঙ্গ হন। প্রখর! 
নায়িক--সদশুবাকা প্রয়োগ করেন, তাহার বাক্য কেহ খগুন করিতে 
পারে না। যাহার প্রগল্ভ বচন ও দুললজ্ঘয ভাষণ অপেক্ষাকৃত ন্যন তিনি 
্বপ্ধী। আর এই গুণের যাহাতে সমভাবে স্থিতি তিনি সম] বা মধ্য । 
গ্রগল্ভ। নায়িকা-_পূর্ণ যৌবনা, মদাদ্ধা, অত্ন্ত-সম্ভোগেচ্ছা-শাঁলিনী, প্রচুর 
ভাবোদগমে অভিজ্ঞ!, রসহারা কাস্তকে স্বায়ত্ত করিতে সমর্থ! । তাহার বচন 
ও চেষ্টা অতি প্রৌটভাবাপন্ন এবং তিনি মানে অত্যান্ত কঠিনা ( উ. নী. 
নায়িকা ২৪)। অধ্যা জাক্সিকার কাম ও লজ্জা! সমান) তিনি নবযৌবনা, কিঞ্চিৎ 
গ্রগল'ভা, মোহ পর্যস্ত নুয়তক্ষমা, মানে কখনও কোমলা, কখনও কর্কশ । 


সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান ৯৭ 


বীর! নাম়িকা--মানের অবস্থায় কাস্তকে দুরে দেখিয়া গাত্রোথান করেন ও 
নিকটে আসিলে আসন প্রদান করেন। হৃদয়ে কোপ থাকিলেও মুখে মধুর 
বচনে কথা বলেন। প্রিয় আলিঙ্গন করিতে চাহিলে তাহাকে আলিঙ্গনও 
করেন। অন্তরে মান বাহিরে সরল ব্যবহার অথবা পরিহাস বাক্যে প্রিয়কে 
প্রত্যাখ্যান । অধার। নায়িকা_নিষ্টর বাক্যে কাস্তকে ভৎসনা করেন, 
কর্ণভৃষণ দ্বার তাহাকে তাড়না করিয়া মালাদ্বার তাহাকে বাধিয়া রাখেন । 
খ্ীরাধীর। নাক্লিকা বক্রবাকো কাস্তকে উপহাস করেন। কখনও তাহাকে 
স্বতি, কখনও নিন্দা করেন, কখনও বা তাহার প্রতি উদাসীন হন। 
অভিসারিকা--গ্রণয়ীর সহিত মিলনাভিলাসে সঙ্কেত স্থানে গমনকারিণী 
নারী। বাসকসজ্জা-_বাসকে বা বাসে সঙ্জ। যাহার। যে নায়িকা বেশভৃযা 
করিয়া ৪ বাসগৃহ সাজাইয়! নায়কের আগমন প্রতীক্ষা করেন। উগকচিতা 
_-উদ্দিগ্না। নির্দিষ্টকালে বাসস্থানে নায়কের অনাগমন জন্য নানা কারণ 
চিন্তা করিয়া যে নায়িকা অতিশয় শোকাকুল। হন। খ্পণ্তিতী নায়কের 
দেহে অন্য-স্ত্রী-সঙ্গ চিহ্ু দর্শনে কুপিতা৷ ও ঈর্ঘান্িত। নায়িক। ৷ বিপ্রলব্ধা সঙ্কেত 
স্থানে নায়কের অদর্শনে হতাশ নায়িকা । কলহান্তরিতা--নায়কের সহিত 
কলহের পর অস্ুতাপিনী নায়িকা । ্রোবিত ভর্তৃক1__ প্রোধিত (প্র-বস্ 
+ক্ত কর্ৃবা-_বিদেশগত, নিবৃত্ত, অপগত ) ভর্তা (শ্বামী বা নায়ক ) 
যাহার। যে নায়িকার স্বামী বা নায়ক দূর দেশে গমন করিয়াছেন । প্রবাসী 
স্বামীর বিরহে ছুঃখকাতরা নারী। স্বাধীন ভর্ভৃকা--ন্বর (নিজের ) অধীন 
ভর্ত ( পতি )যাহার। নায়ক যে নায়িকার বশীতৃত ( চৈ, চ. ২।১৪।১9১- 
১৫১) উ* নী. নায়িকা ভেদ )। 
নায়নার দক্ষিণ ভারতে শৈবধর্ম প্রচারক প্রাচীন সিদ্ধ পুরুষ। তেষটিজন 
নায়নার ছিলেন বলিয়। গ্রসিদ্ধি আছে। 
নার--পারন1 ( চৈ, চ. ১।১৭1১৫৮) জীবসমূহ ( চৈ, চ. ১২২৯ )। 
নারজ---কমলালেবু। 
জারদ পঞ্চরাক্র--বৈষব ভত্ত্রশান্্র বিশেষ । অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, 
দ্বাধ্যায় ও যোগ নামক পীচটি উপাসনার*বিষয় ইহাতে বিবৃত হইয়াছে । 
নারায়গী শ্রীবাস পঙ্ডিতের ভ্রাতৃকন্। এবং শ্রীচৈতন্য ভাগবতের রচয়িতা শ্রীল 
বুদ্দাবন দাস ঠাকুরের মাতা । শ্রীগৌরাঙ্গ যখন শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্তনাদি 
করিতেন, তখন নারায়ণীর বয়স মাত্র চারি বৎসর ছিল। এ সময়ে একদিন 
প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন--নারায়ণী, কষ বলিয়। ফাদ? । অমনি নারায়ণী 


খ 
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প্রতুর কৃপায় “কৃষ্ণ কু” বলিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া ব্রন্দন করিতে থাকেন। প্রভু; 
এই শিশুকে নিজের চবিত তাথলরূপ অবশেষও দিয়াছিলেন। সেজন্য ইছার 
খ্যাতি ছিল--“চৈতন্যের অবশেষ পাত্র” । প্রেমবিলাস গ্রস্থমতে নারায়ণীর 
দ্বামী ছিলেন--কুমার হট্টবাসী বিগ্র বৈকুঠ দাস । নারায়ণীর গর্ভাবস্থায় স্বামী 
বিয়োগ হয় এবং পরে বুন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্ম হয়। ইনি অতি ভক্তিযতী 
রমণী ছিলেন। মামগা।ছ গ্রামে গৌর পার্ধদ বাস্থদেব দত্ব তাহার শ্রীবিগ্রহ 
সেবার ভার নারায়ণী দেবীর হাতে অর্পণ করিয়াছিলেন $ সেই হইতে এই: 
সেবা “ন।রায়ণীর সেবা” নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে । ব্রজলীলায় নারায়ণী 
ছিলেন শ্রীরুষের উচ্ছিষ্ট ভোজনকারিণী কিলিম্বিকা--অস্বিকার ভগিনী । 

নায়ে--পারে না ( চৈ. চ. ১1২1৯ )। 

নাশীবে- নষ্ট করাইবে ( চৈ, চ, ২১২৫৭ ) 

নাসিক-_বোহাই রাজ্যে নাসিক জেলার সদর--নাসিক নগর। শোদাবরীর 
দক্ষিণ তীরে অবস্থিত, অপর তীরে পঞ্চবটা। এই ইতিহাস-প্রসিঙ্গ নগরে 
অনেক দেবালয় আছে। মহাপ্রভু এই স্থানে ত্রান্বক-মহাদেব দর্শন 
করিয়াছিলেন । 

নাস্তিক--বেদে অবিশ্বাসী । জৈন, বৌদ্ধ ও চার্বাক নাস্তিক দর্শন | 

নিকাসিল- গ্রা' বাহির হইল ( চৈ. চ. ১৯।১৩ )। 

নিকাশিয়।-- প্রা, বাহির করিয়া ( চৈ. চ, ৩১৬৩১ )। 

নিগ্রন্-নিরাকরণ। শাস্ত্র খিচার কালে প্রতিপক্ষকে ক্ষুব্ধ করিবার অভিগ্রায়ে, 
অকারণ ভর্খপনা। ( চৈ, চ, হ৬।১৬১)। 

নিতি--গ্রা. প্রত্যহ ( চৈ, চ. ২১৩।১৪৭ )। 

নিত্যুলিন্ধ পার্ধদ-_যে মস্ত ভগবৎ পার্ধদ নিজ দেহ হইতেও শ্রীকষে কোটিগুণ 
প্রেম বহন করেন, ধাহারা শ্রীকুষ্ণবৎ নিত্য ও আনন্দ স্বরপ। পার্ধদ দ্রঃ । 

নিভ্যসিদ্ধাগোপী _গোপগী দ্রঃ । 

মিত্যানন্দ প্রভূ-_মহা প্রভুর আবির্ভাবের আহ্থমানিক বার ব্সর পূর্বে মাঘ 
মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে রাঢ়দেশে বীরভূম জেলার অন্তর্গত এক চক্রা গ্রামে 
নিত্যানন্ন প্রভুর আবির্ভাব। মহাপ্রভুর আবির্ভাব ১৪৮৫ খ্রীঃ । স্ৃতয়াং 
নিত্যানন্দের আবির্ভাব আম্মানিক ১৪৭৩ খ্রীঃ-এর কাছাকাছি । ইহার 
পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত বা হাড়াই ওঝা (আসল নাম--মুকুন্দ 
বন্দ্যোপাধ্যায় )) মাতা পল্মাবতী দেবী। গৃহস্থাশ্রমে ইহার নাষ ছিল 
“চিদানন্দ' । কাহারে! কাহারো মতে “কুবের' । বার বৎসয় বয়সে ইনি 
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"এক সন্গ্যাসীয় সঙ্গে তীর্থ পর্ধটনে বাহির হন এবং বিশ বৎসর কাল ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন তীর্থ পরিক্রমা করিক্পা নবন্থীপে নন্দন আচার্ধের বাড়ীতে আসিয়া 
লুকাইয়া৷ থাকেন। মহাপ্রভু দৈবযোগে ইহা জানিয়! সেখানে উপস্থিত হইয়া 
নিত্যানন্দ প্রভুকে আবিষ্কার করেন। এরপরে উভয়ে 'একই স্বরূপ দৌহে 
ভিন্নমাত্র কায়*-_হইয়া নবছীপে ব্যাস পৃজাদি বিবিধ লীলা প্রকট করিয়াছিলেন । 
জগাই মাধই উদ্ধারে ইনি ও হরিদাস মহাপ্রভুর সহায় ছিলেন। শ্রীচৈতন্ত 
ও শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজলীলায় ছিলেন--কৃষ্ণ বলরাম বা কানাই বলাই, নবদ্বীপ 
লীলায়ও ইহার! গৌর নিত্যানন্দ বা গৌর নিতাই। সঙ্যাসাশ্রমে গিত্যানন্দ 
'অবধৃত' ও 'নিত্যানন্দ স্বরূপ” রূপে কীতিত হইতেন। '্বরূপ' প্রীপাদ 
শঙ্করাচার্ধের প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের অন্যতম । মহাপ্রভু দশনামী 
'পুরী” সম্প্রদায়ে দীক্ষা এবং 'ভারতী+ সন্প্রদায়ে সন্ধ্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তীর্থ পরিক্রমার সময়ে নিত্যানন্দের সঙ্গে শ্রীপাদ মাধবেন্্র পুরীর সাক্ষাৎ 
হইয়াছিল এবং উভয়ে কিছুকাল কষ্ক প্রেমে বিভোর হইয়া একনে বাস 
করিয়াছিলেন । অনেকের মতে ইনি পুরী গোস্বামীর শিশ্ত। প্রীচৈতন্য 
ভাগবত আদিলীলা ৬ অধ্যায়ে আছে “মাধবেন্ত্র বোলে******নিত্যানন্ন 
হেন বন্ধু পাইলু' সংহতি”। আবার “মাধবেন্ত্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়। 
গুরুবুদ্ধি ব্যতিরিস্ত আর না করয়”। ভক্তিরত্বাকরের মতে ইনি শ্রীপাদ 
মাধবেন্ত্র পুরীর গুরুদেব শ্রীপাদ লক্মীপতির শিশ্ । শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর 
মতে মাধবেন্দ্র পুরীর শিশ্ সন্বণ-পুরীর নিকটে নিত্যানন্দ দীক্ষা গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস নবদ্বীপে হরিনাম প্রচারে মহাপ্রভুর প্রধান 
সহায় ছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ধ্যাস গ্রহণের পর নিত্যানন্দ নীলাচলে তাহার 
সঙ্গে গিয়াছিলেন। কিন্ত হরিনাম প্রচারের জন্য মহাপ্রভু ইহাকে গৌড়দেশে 
পাঠাইয়া দেন। নিষেধ সত্বেও ইনি মধ্যে মধ্যে রথমাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে 
যাইতেন, শ্রীচৈতন্তের প্রত্তি ইহার ছিল এতই গ্রীতি। পরে গৃহস্থদের 
মধ্যে হরিনাম প্রচারের উদ্দেশ্তে মহাপ্রভু ইহাকে গাহস্থা ধর্ম গ্রহণ করিতে 
বাধ্য করেন। ইনি তখন প্রভুর আজ্ঞায় গৌরীদাস পত্ডিতের জ্োষ্ঠ সহোদর 
সুর্ঘদাস পণ্ডিতের ছুই কন্া জাহুবী দেবী ও বস্থধা দেবীকে বিবাহ করেন। 
্রীচৈতন্ত ভক্তি মণ্ডপের যুল স্তন প্রবীরচন্দ্র গোস্বামী শ্রীনিত্যাননের পুত্র । 
তাহার এক কন্তার নাম--গঙ্গামাতা। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরে কয়েক 
ব্সর মাত্র প্রীনিত্যানন্দ প্রকট ছিলেন। মিত্যানন্বততস্ব-_নিত্যানন্দ 
ঈশ্বরের শ্বন্ধপ প্রকাশ। যিনি ছাপর লীলায় হলধর বলয়াম ছিলেন, তিনিই 
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নবদ্বীপ লীলায় নিত্যানন্দ। শ্বয়ং বলরাম বলিয়া ইনি ঘারকার ও পরব্যোমের 
চতুবৃণহ অস্তর্গত সংকর্ধণের এবং কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদ- 
শায়ী- এই তিন পুরুষের অংশী। ধরণীধর শেষ ও সহম্রবদন অনস্ত-নিত্যানন্দের 
অংশ। ত্রেতাযুগে ইনি লক্ষণ ছিলেন । নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্তের অঙ্গবিশেষ। 
কিন্তু মহাপ্রভু ইহাকে গুরুপর্ধায়ভূক্ত মনে করিতেন। নিত্যানন্দ কিন্ত 
নিজেকে শ্রীচৈতন্তের দাস বলিয়া জ্ঞান করিতেন ( চৈ. চ. ১৫) । 
নিদ্রো-_ব্যভিচারী ভাব ত্্রঃ। 
নিবর্তিলা নিবারণ করিলেন ( চৈ, চ. ২।১৬।৯৬ )। 
নিমিত্ত কারণ--কর্তা । খিনি বস্ত গ্রস্তত করেন তিনি নিমিত্ত কারণ আর 
যে ত্রবা দ্বারা বস্ত প্রস্তত হয় তাহাকে বলে উপাদান কারগ। সাংখ্য মতে 
জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ উভয়ই মায়া; ব্রিগুণাত্মিকা মায়া 
আপনা আপনিই বিশ্বে পরিদৃশ্ঠমান বিভিন্ন বস্তর বিভিন্ন উপাদানে পরিণত 
হইতে পারে। 
- বেদান্ত দর্শনের (২1২১) শুত্রাভাসে শ্রীগোবিন্দ ভাষ্তে সাংখ্যমত এইরূপে 
উক্ত হুইয়াছে--«একৈব বিষমগ্ণা সতী পরিণাম শক্ত্যা মহদাদি বিচি 
রচনং জগৎ প্রন্থতে ইতি জগঙ্লিমিত্তোপাদানভূতা সেতি” ৷ --অর্থাৎ একা 
(প্রক্কৃতি ) বিষমণ্ডণা হইয়া ( অর্থাৎ ত্রিগুণের সামা হইতে বিচ্যুত হইয়া ) 
পরিণাম শক্তিতবারা মহৎআদি বিচিত্র বস্ত রচিত জগৎ প্রসব করে। 
এই প্রকারে প্রকৃতি জগত্তের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ হইয়াছে । 
কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন মতে-_প্রক্কৃতি জড়বন্ত, ইহার শ্বতঃপরিণামশীলতা 
নাই। ম্ুতরাং জড়রূপ প্ররুতি মুখ্য জগৎ কারণ বা নিমিত্ত কারণ নহে। 
শ্রীকই মূল নিমিত্ত কারণ ( চৈ, চ. ১/৫।৫০-৫৪ )। 
নিন্ধার্কাচার্ধ-_হ্ুগ্রসিদ্ধ বৈষব আচার্য চতুষ্টয়ের অন্যতম । অপর তিনজন-- 
রামানুজ, মধ্বাচার্য ও বিষু্যামী। বেদাস্তের দ্ৈতাছৈত ভান্তকার । ইনি 
চতুঃসন সম্প্রদায়ের মূল আচার্ধ। চতুঃসন--সনক, সনন্ব, সনাতন ও সনৎকুমার । 
রাধারুফ যুগল এই সম্প্রদায়ের উপাস্য এবং শ্রীমদ্ভাগবত প্রধান শাহ্ব। 
ভাগবতের পাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকত ব্যাখ্যা ইহাদের আদৃত। বেদাস্ত- 
পারিজাত-লৌরভ, মধ্বমুখমর্দন, বেদাস্ত তত্ববোধ, বেদাস্ত সিদ্ধাত্তবোধ, 
সন্ধর্মীধববোধ, এঁতিহৃতত্ব প্রভৃতি বহ্গ্স্থ ইহার রচিত । দক্ষিণ ভারতের 
গোদাবরী তীরে বৈহুর্ঘ পন্ধনের নিকটে অরুণাশ্রমে খুষ্টীয় একাদশ শতাবীতে 
ইহার আবির্ভাব বলিয়! অনেকের 'আভিমত। ইহার আবির্ভাব কাল সঙক্ধে 
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মতভেদ আছে। কাহারে! কাহারো মতে ইহার আবির্ভাব কাল দ্বাদশ 
শতাব্ী। ইনি হুর্ধাবতার বলিয়। খ্যাত। ইহার নামকরণ সম্বন্ধে কিন্বদস্তি 
এই £ একদা এক জৈন সন্ন্যাসী ইহার অতিথি হইলে, অতিথি সেবা সম্পন্ন 
না হওয়া পর্বস্ত ইহার তপঃগ্রভাবে শুর্ধদেব (অর্থাৎ অর্ক) নিশ্ব বৃক্ষের মধ্য 
দিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিলেন । সেজন্য জৈন সন্ন্যাসী ইহার প্রভাবে বিস্মিত 
হইয়া ইহার নাম দিয়াছিলেন নিশ্বার্ক বা নিশ্বাদিত্য। 

নিয্নম-বেদাত্ত সার মতে শৌচ, সন্তোষ, তপ, ম্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রশিধান-_এই 
পাচটিকে নিয়ম বলে। তত্ত্রনার মতে নিয়ম দশটি, যথা-_-তপ, সস্ভোষ, 
আস্তিক্য, দান, দেবপৃজা, সিদ্ধান্ত শ্রবণ, লঙ্জা, মতি, জপ ও হোম ( চৈ. চ. 
২২২৮৩ )। 

নিরঞ্জন__-নির্‌ (নাই )+অঞঙ্জন (উপাধি-ইহপরলোকে হুখ-ভোগ বালনা ) 
যাহাতে; নিরুপাধি (ভাঃ ১1৫1১২, চৈ, চ, ২২২৪ শ্লোঃ)। 

নির়োধ- পদার্থ দ্রঃ | 

নিগর্ভষোগী- যোগমার্গে পরমাত্মার উপাসক যোগীগণ দ্বিবিধ-_নিগর্ভ ও 
সগর্ভ। নিগর্ভ যোগী- ধাহারা পরমাত্মাকে হৃদয় মধ্যে চিন্তা করেন না 
কিন্ত হৃদয়ের বাহিরে (ক্ষীরোদ সমূদ্রে ) শঙ্খচক্রগদাপন্মধারী চতুভু'জ 
পুরুষকে চিন্তা! করিয়া! তাহাতে মনঃসংযোগ করেন। জগর্ভ যোগ্ী-ধাহারা। 
শঙ্খচত্রগদাপন্ধারী প্রাদেশ প্রমাণ চতুভূজ পরমাত্ম৷ পুরুষকে হৃদয় মধ্যে 
ধারণ করিয়৷ তাহাতে মনঃসংযোগ করেন ( চৈ, চ. ২1২৪।১*৬)। 


নিগ্র্থ-_অবিষ্যা গ্রস্থহীন (মায়ার বন্ধন শূন্য )/শাক্সজ্ঞান বিহীন ; যূর্থ, দীচ ও 
স্লেচ্ছাদি শাঙ্ বহিভূতি ব্যক্তি, ধন সঞ্চয়ী, নির্ঘন ( চৈ. চ. ২।২৪।১৩-১৪ )। 

নির্ঘপ্ন_-কুকর্মরত ( চৈ, চ. ১৫১৮৫ )। 

নির্জিতে__পরাজিত করিতে ( চৈ. চ. ১২৫১ )। 

মির্বচন--কথা বলার শক্তিহীন [ চৈ. চ. ১/২1৫৪)। 

নিবিদ্ধ্যা উজ্জঞয়িনীর নিকটবর্তা নদী। বি্ধ্য পর্বত হইতে উদ্ভুত, চস্বলে 
আসিয়া পড়িয়াছে। | 

দিবিশেষ--নিরাকার (চৈ, চ. ৬1১৩৩ )। 

'মিবিষ্স--খিক ( চৈ. চ. ২।৯1১৭০ )। 

নির্ধে্--ব্যভিচারী ভাব ব্রঃ। 

নির্দস্ছদ-_-সমর্পণ ( চৈ. চ, ৩৯৯৪ )। 
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নির্নগসর--পরের উৎকর্ষ দেখিলেও ধাহারা ক্ষুন্ধ হন না; ফলাভি-সন্ধান-শুন্য 
ব্যক্তি ( চৈ. চ. ১১৩৭ স্টলে; )। 

নির্মাণ--অন্তর্ধান (চৈ, চ, ৩1১১ )। 

নির্যাস - সার ( চৈ, চ. ১1৪১৪ )। 

নির্ধোগ--দোহন কালে গাভীগণের পাদ বন্ধন রজ্ভব (ভাঃ ১০1৩৫।৯ )। 
নিজয়- বাসস্থান ( চৈ, চ. ২1১৫৫ )। 

নিশিভ- শানিত ( . চ. ৩1১৪২ শ্লোঃ)। 

নিক্ধল- কল! (অংশ ) নাই যাহার, পূর্ণ ( চৈ. চ. ১1২৫ গ্পোঃ )। 
নিক্ষিঞ্চন-_বিরক্ত, সংসার বিরাগী ( ভাঃ ৭।৫1৩২, চৈ, চ. ২২২।২১ শ্লোঃ)। 
নিসকৃড়ি_ যাহা অন্ন পর্যায়ভূক্ত নহে, যথা-_ফলমূলাদি ( চৈ. চ. ৩৬1৭১ )। 
নিষ্্টার্থ৷ দুতী__নায়ক-নায়িকার মধ্যে একজন কোন কার্ধভার দিয়া কোন 
দৃততীকে অপরের নিকটে পাঠাইলে, যদি সেই দৃতী যুক্তিতর্কদ্বার৷ উভয়কে 
মিলিত করিতে পারেন, তবে তাহাকে নিষষ্টার্থা দূতী বলে (ললিত মাধৰ 
১1৫০৪ চৈ, চ. ৩১1৫১ ক্োঃ)। 

নীবী- কোমরের সন্মুখভাগের বন্ধ গ্রন্থি ( চৈ. চ. ২২১1১২১)। 

নীলাম্বর চক্রব্ভীঁ_শচীমাতার পিতা। মহাপ্রভুর মাতামহ। সার্বভৌম 
ভট্টাচার্ধের পিতা মহেশ্বর বিশারদের সমাধ্যায়ী। আদি নিবাস শ্রীহটে। 
পরে নবহীপে বেল পুকুরিয়াতে বাস করিতেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ 
পারদশাঁ ছিলেন। ইনি মহাপ্রভুর কোঠী প্রস্তুত কয়িয়াছিলেন। ছ্বাপর- 
লীলায় গর্গাচার্ধ বলিয়া গ্রসিদ্ধি। 

নৃসিংহানজ্জ-__নকুল ব্রহ্মচারী টা । 

নেউটি--ফিরিয়া ( চৈ. চ. ৩।১৩/৮৭)। 

নেতথ্টা--শিরোপ! ( চৈ. চ. ৩৯১০৫ )। 

নৈমিষারণ্য-_ লক্ষ গ্রদেশে গোমতী নদী তীরে বর্তমানে 'নিমখার বন বা 
«নিমসার” নামে পরিচিত অরণ্য । 

ৈহান্টী_বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তা একটি গ্রাম। প্রাচীন নাম 
নবহট্ট। কৃষ্দাস কবিরাজ গোস্বামীর আবির্ভাব স্থান ঝামটপুর নৈহাটার 
নিকটবর্তী । 

লৈক্র্জ্য-_১. নিঘর্ম (শুভাশুভ কর্মলেশশৃন্ত ব্রহ্গের সহিত একাকার বলিয়া 
নিক্র্ম শবে ব্রদ্ধ বুঝায় )+ফ্য$ ব্রদ্ধ সম্বন্ধীয় (ভাঃ ১৫২২)? ২. কর্ণবন্ধ- 
মোচকত্ব (ভাঃ ১৩1৮) ৩. নিষ্কাম কর্ম (ভাঃ ১২।১২।৩৯ )। 
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স্যগ্সোধ পরিমগুল--নিজ বাছ পরিমিত চারিহাত দীর্ঘ ও চারিহাত বিস্তৃত 
মহাপুরুষ ( চৈ. চ. ১1৩।৩৩-৩৪ )। 

স্যায়--তর্কশান্্। ষড়দর্শনাস্তর্গত দর্শন শাস্ত্র । বিচারার্থ নালিশ ( চৈ. চ. 
২1৫৪১); তকিত বিষয়, মোকদ্দমা ( চৈ, চ. ২1৫৬৩ )। 


গশ 

পঞ্চ--পাচ। পঞ্চ কর্মেক্দিয়--বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। পঞ্চগব্য -- 
গোযৃত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘ্বত। পঞ্চজন-_চৈতন্ত, নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, 
দামোদর ও মুকুন্দ (চৈ. চ. ২191২০৪)। পঞ্চজ্ঞালেক্্িয়_চক্ষু, কর্ণ, 
নাসিকা, জিহব। ও ত্বক । পঞ্চতত্ত্ব_-ভক্তরূপ--ন্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, ভক্তত্বব্ূপ 
_.শীনিত্যানন্দ, ভক্তাবতার--শ্রীঅদ্বৈতাচার্ধ, ভক্তাখ্য-_শরীবাসাদি এবং ভক্ত- 
শক্তিক--শ্রীগদাধর (চৈ. চ. ১1১১৪ শোঃ)। পঞ্চতন্মান্্র_-শব) স্পর্শ, 
বূপ, রস ও গন্ধের অমিশ্রভাব। (সাংখ্যদর্শনে ) সুল্মভৃত। পঞ্চনিত্যবন্ত-- 
কাল, কর্ম, মায়, জীব ও হশ্বর। ইহার মধ্যে কাল, কর্ম ও মায়া জড় 
বা অচেতন; ঈশ্বর চিদ্বস্ত, বিভুচিৎ্$ জীব অণুচিৎ বা চিৎকণ । এখানে 
মায়া অর্থ প্রকৃতি এবং কর্ম অর্থ আনৃষ্ট। পঞ্চবটী--১. দণ্ডকারণ্যের 
অন্তর্গত একটি বন। বর্তমান “নাসিক সহরের নিকটে গোদাবরী 
নদী তীরে অবস্থিত । এখানে লক্ষণ শুর্পনখার নাসিকাচ্ছেদন করিয়া- 
ছিলেন । মতান্তরে বিদর জিলায় ইহা অবস্থিত। ২. পঞ্চ-বৃক্ষের বন, 
যথা-_অশ্বখ, বট, বিশ্ব, আমলকী ও অশোক । পঞ্চবাণ--১. সম্মোহন, 
উন্মদূন। শোষণ, তাপন ও স্তভতন--মদনের পঞ্চশর । ২ অরবিন্দ, 
অশোক, আম্র, নবমল্লিকা বা শিরীষ নীলোৎপল। এই পঞ্চপুণ্পে পঞ্চবাগ। 
পঞ্চভুত বা পঞ্চমহাভূত্ত-_ক্ষিতি, অপ. (জল), তেজ; ( অগ্নি), মরুৎ 
€ বায়ু), ব্যোম (আকাশ )। পঞ্চমন্াবজ্ঞ--ব্রহ্ধযজ্ঞ বা বেদপাঠ, নৃযজ্ঞ বা 
অতিথি সৎকার, পিতৃযজ্ঞ বা শ্রান্ধ তর্পণাি, দেব্যজ্ঞ বা দেব্তাপুজা, ভূতযজ্ 
বা! ইতর প্রাণীর সেবা। পঞ্চমুখ্যারতি- শান্ত, দাশ্ত, সখা, বাৎসল্য ও মধুর । 
স্খ্যারতি স্বার্থ ও পরার্থা ভেদে ছুই প্রকার । রতি দ্রঃ । পঞ্চাপ জরাতীর্থ- 
-শাঁতকণিখষির ( মতাস্তরে মাগুকণি অথবা অচত্ত খষির ) তপন্তা ভঙ্গের 
উদ্দেস্তে ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত পাঁচটি অপ.সরা অভিশপ্ত হইয়া কুভভীর রূপে একটি 
লরোবরে বাস করে । অর্জুন তীর্ঘ যাত্রাকালে এখানে আদিলে অপরাদিগকে 
কুন্তীর যোনি হইতে উদ্ধার করেন। তদবধি এই সরোবর তীর্থরূপে পরিণত 
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হয়। পঞ্চাম্বত-_দধি, দু, ঘ্বত, মধু, চিনি। পঞ্চক্ূপ-_সংকর্ধণ ( বলরাম ), 
কারণার্ণবশায়ী ( মহাবিষু), গর্ভোদকশায়ী ( সহ্জশীর্ধা ছিতীয় পুরুষাবতায়, 
ব্য্টি ব্রহ্মার অন্তর্ধামী ), ক্ষীরোদশায়ী (চতুভূজি বিষু ) ও শেষ (অনস্তদেব)। 
পৃঞ্চরোগ-_অবিষ্ঠা, অন্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ। পঞ্চশিখা--পঞ্চ- 
প্রদীপ ( চৈ. ভা. ১৭০।১1১১)। 
পঞ্চালিক1- প্রতিমা, পুতুল ( চৈ. চ. ২৮২২১) 
পট্টডোরি- রেশমের দড়ি ( চৈ, চ. ২১৪।২৩১)। 
পড়িছা!_-ছড়িদার, শ্রীজগন্নাথের সেবক বিশেষ ( চৈ, চ* ২1৩1৪ )। 
পড়িয়াছে' প্রা. পড়িয়াছি (চৈ, চ. ৩)২০।২৬)। পড়িল -_পড়িলাম 
( চৈ. চ, ২৫1১৪৮ )। 
পড়ু-_প্রা. পড়ুক (চৈ. চ. ২।২২৬)। পড় পড়ি, পতিত হুই ( চৈ. চ. 
৩1৪১৯ )। 
পছ়ুয়া-_ প্রা ছাত্র ( চৈ* চ. ১৭1২৭ )। 
পড়ে প্রা. পাঠ করি (চৈ. চ. ২৯1৯৫ )। 
পতিব্রতা-_সাধ্বী নারী। পতি পরায়ণা। পতিত্রতার লক্ষণ : *আর্তার্তে 
মুদিতে হৃষ্টা প্রোধষিতে মলিনা কৃশা। মুতে ঘ্রিয়তে যা পত্যো সা 
স্ত্রী জয়া পতিত্রতা” ॥- অর্থাৎ পতি কাতর হইলে যিনি কাতর হন, পতি 
হষ্ট হইলে যিনি হৃষ্ট হন, পতি বিদেশে গেলে যিনি কৃশা, মলিন! হন এবং 
পতির মৃত্যু হইলে যিনি ম্ততবৎ অথবা সহম্বতা হন, তিনিই পতিব্রতা । 
আবার ভাগবতে (ভাঃ ৭১১।২৮) সাধবী নারীর আদর্শ সম্বন্ধে নারদ 
বলিয়াছেন ঃ 
সন্তষ্টাহলোলুপা দক্ষ ধর্জ্ঞ। প্রিয় সত্যভাক্‌। 
অপ্রমত্বা শুচিঃ দিগ্ধা পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ। 
"অর্থাৎ যথালাভে সন্তষ্টা, ভোগ বিষয়ে লোভহীনা, সর্বদা আলম্তহীনা, ধর্মজা, 
প্রিয়বাদিনী, সত্যবাদিনী, শুচি ও দগ্ধ হইয়া সাধবী নারী অপতিত (অর্থাৎ 
মহাপাতক শুন্ ) পতিকে ভজন! করিবে ( চৈ. চ, ২১৫৬ ক্লোঃ)। সার্বভৌমের 
কন্তা ষাঠীর পতি অমোঘ মহাপ্রভুর নিন্দা করিলে, অমোধ পতিত হইয়াছেন 
যনে করিয়া! সার্বভৌম ব্যবস্থা দিলেন-_ 
যাঠীকে কহ্‌-_তারে ( পতিকে ) ছাড়,ক সে হুইল পতিত। 
পতিত হইলে ভর্তা ত্যর্জিতে উচিত ॥ (চৈ, চ. ২/১৫/২৬১) 
খছগে হেজণ- পায়ে হাটা ( চ, চং ১1১৪।২০ )। 
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পদ্ার্থ--পদার্থ দশটি, যথা : সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বস্তর, ঈশানুকথা, 
নিরোধ, মুক্তি, এবং আশ্রয় । জর্গ--গ্রকৃতির গুণ পরণাম ছারা পরমেশ্বর 
বর্তৃক পঞ্চমহাভৃত, পঞ্চতন্মাত্র, মহত্তত্ব ও অহঙ্কারের হুট্টির নাম সর্গ। বিসর্গ 
স্প্রদ্ধ। হইতে যে চরাচয় স্থ্টি, তাহার নাম বিসর্গ। স্থান_-বৈকুঠ বিজয় । 
বৈকু্-ভগবান্‌; বিজয়-উৎকর্ষ। পোষণ--ভক্তান্ছগ্রহ। উতি__কর্ম- 
বাসনা । * অন্বস্তর-_মহ্বস্তরাধিপতিগণের সন্ধর্ম। অনুগৃহীত পাধুদিগের 
চরিত্রে যে ধর্ম ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই মন্বস্তর ৷ ঈশ্ান্ুকথা_ঈশ্বরের অবতার 
ও সাধুদিগের চরিত কথা । নিরোধ _ মহাপ্রলয়ে ভগবান্‌ যোগনিন্রাগত 
হইলে উপাধির সহিত জীবের তাহাতে লয়। মুক্তি-_মুক্তিহিত্থান্যথারূপং 
স্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ ( ভাঃ ২।১০।৬)। অর্থাৎ কর্তৃত্ব ও ভোতৃত্ব প্রভৃতি ত্যাগ 
করিয়া জীবের ভগবৎ স্বরূপে ব্যবস্থিতিই মুক্তি। আঁশ্রয়-ধাহা হইতে 
বিশ্বের উৎপত্তি ও লয় এবং ধাহা হইতে বিশ্বের প্রকাশ, তাহার নাম আশ্রয়। 


ইহা হইতেই সর্গাদি নয়টি পদার্থের উদ্ভব হুইয়াছে (ভাঃ ২১০।১-২১ চৈ, চ, 
১২১৫ শ্লোঃ)। 


পন্ধতি--পরিসর দ্রঃ । 
পল্পাসন -ব্রদ্া ( চৈ. চ. ১1৫1১৯৮ )। 
পন্মাণ--প্রা, গ্রয়াণ, গমন ( চৈ, চ. ২1১৬1৯৩)। 


পয়ন্থিনী ন্বী--ভিবাহ্ুর রাজ্যে “তিরুবত্তর” নদী | 
পয়োক্কী- দাক্ষিণাত্যে জরিবাঙ্কুর রাজ্যে নদী। বিদ্ধাপাদ পর্বতের ( বর্তমান 
সাতপুর! রেঞ্ড ) দক্ষিণে প্রবাহিতা। | বর্তমান নাম 'পৃত্তি" মতাস্তরে 'পারপুনী” 
নদী। মহাভারত, বনপর্বে ৮৫শ অধ্যায়ের বর্ণনানুসারে কৃষ্ণবেস্বা জলোর্ডভুত 
জাতিন্মর হ্রদের পরে সর্বহ্দ, তাহার পরে পয়োফ্ী, ইহার পরে দণ্কারণ্য। 
পরুকীীয়া-যে সকল স্ত্রীলোক ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় ধর্মের অপেক্ষা ন! 
করিয়৷ আসক্তি বশতঃ পর পুরুষের প্রতি আত্মসমর্পণ করে এবং যাহাদিগকে 
বিবাহ বিধি অনুসারে ্বীকার করা হয় না, তাহারাই পরকীয়া ( উ. নী, 
কৃষবন্লভা ৬ )। কন্তা ও পরোঢ়া ভেদে পরকীয়! ছুই প্রকার ( উ. নী., কৃষ্ণবল্লভা 
৮)। প্রকটত্রজে কাস্তাভাবময়ী ব্রজ নুম্দরীগণ পরকীয়া! । পরস্পর বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ পতি-পত্বীর মধ্যে যে ভাব, তাহার নাম স্বকীয়! কাস্তাভাব। 
যেমন, শ্রীকফের কষ্িণী, সত্াভামা প্রভৃতি । «পরকীয়া ভাবে অতিরসের. 
উল্লাল। ব্রজ বিনা ইহার অন্তত্রনাহি বাস” ॥ ( চৈ, চ. ১1৪1৪১-৪২ )। 
পগরস্তপ- শক্রতাপন (গী. ২৩ )। 
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পরব্যোম- মহ। বৈকৃঠে শ্রীরু্ণ ব্যতীত অন্থান্ত ভগবৎ হ্বরূপের ধাম সমটির 
সাধারণ নাম পরব্যোম। পরব্যোম শ্রীকৃষ্ণলোকের নিয়দেশে অবস্থিত । 
পরব্যোমের অধিপতি শ্রীনারায়ণ--শ্রীরুঞ্ণের চতুভূ্জ বিলাস রূপ । পরব্যোমে 
চিন্নয় নিত্যবস্ত ও চিচ্ছক্তির বিলাস ( চৈ. চ. ১1৫।১১-১২ )। 

পরব্রক্গ__-১. পরতত্বের যে স্বরূপে শক্তি আদির পূর্ণ তম অভিব্যক্তি বা বিকাশ 
তাহাই পরব্রহ্ধ। ২. গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে শ্রীরুষ্ণ। --একোহপি সন্‌ 
যো বনুধা বিভাতি” (গো. তা, শ্রতি.)। “বহু যৃত্যেক মৃন্তিকমঠ (ভাঃ 
১০।৪০।৭ )। যিনি একরূপে বহুমূততি আবার বমৃতিতে একমৃত্তি তিনি পরব্রহ্ধ । 
৩. নিধিশেষ পরতত্ব ( ভাঃ ৮।২৪।৩৮)। ব্রহ্ম দ্রঃ। 

পরমধর্ম-_পররদ্দ শ্রীকঞ্চের প্রীতির উদ্দেশে সেবা ব্যতীত যাহাতে অন্ত কোন 
বাসনা নাই, তাহাই পরম ধর্ম। চতুর্বর্গ লাভ বা পঞ্চবিধা মুক্তলাভের বাসনা 
যাহাতে আছে তাহা পরমধর্ম নহে । জীব ব্রন্মের এক্জ্জান সেব্য-সেবকত্ 
ভাবের প্রতিকূল বলিয়া! ভক্তি মার্গের ভজন বিরোধী, সুতরাং ইহা 
পরমধর্ম নহে। ৃ্‌ 

“পরমায্সা_অছয় জ্ঞানতত্বের যে স্বরূপ অন্তর্ধামী, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, সর্বব্যাপক, 
সর্বসাঙ্ষী ও পরমস্বরূপ। নিবিশেষ ব্রঙ্গ এবং পর্রন্ধ বা শ্রীক্ণ ইহাদের 
মধ্যবর্তী যে সমস্ত ম্বরূপ, তাহার] সকলেই শ্রীকফ্ণের স্তায় সবিশেষ, সাকার । 
এই সবিশেষ স্বরূপ সমূহের মধ্যে ধাহাতে সর্বাপেক্ষা নন শক্তির বিকাশ, তিনিই 
যোগীদের ধ্যেয় পরমাত্মা । ইনি সাকার, কিন্তু লীল! বিলাসের যৌগ) শক্তির 
বিকাশ তাহাতে নাই ( চৈ. চ. ২।২৪।৫৬-৬০ )। 

পরমানন্দ পুরী _শ্রীপাদ মাধবেন্ত্র পুরীর শিল্ত । ত্রিহুতে আবির্ভাব। ভক্তি- 
কল্পতরুর মধ্যযূল। চৈতন্যদেবের দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ সময়ে খষভ পর্বতে 
( বর্তমান নাম পাল্নি হিল্স্‌) ইহার সঙ্গে মিলন হয়। মহাগ্রভু ইহাকে 
নীলাচলে বাসের জন্ত অন্থরোধ করেন । ইনি খষভ পবত হইতে নবন্বীপে 
আপিয়া শচীমাতার গৃহে কিছুকাল বাসের পর নীলাচলে আসেন । মহাপ্রভু 
কাশীমিশ্রের গৃহে ইহার বার্সের ব্যবস্থা করিয় দেন। ইনি মহাপ্রভুয় সঙ্গে 
গোঁড়েও গিয়াছিলেন। পরে নীলাচলেই স্থায়ীভাবে থাকিত্তেন। মহাপ্রভু 
ইহার প্রাতি গুরুবুদ্ধি পোষণ করিতেন। ইনি দ্বাপর লীলায় উদ্ধব ছিলেন 
বলিয়া গ্রসিদ্ধি। 


“পরমানন্ছ অহাপাত্র--মহাগ্রভুর পরমভক্ত.। নীলাচলবাসী। জগন্নাথের 
সেবক। 


সংক্ষিপ্ত বৈফব অভিধান ১৯৭ 


“গরমের ছাস--প্রীনিত্যানন্দ শাখা । দ্বাদশ গোপালের অন্যতম ব্রজের 
অর্জন সখা । কাউ গ্রামে আবির্ভাব। পরে খড়দহে আসিয়। বাস করেন । 
জান্বা মাতা গোম্বামীর আদেশে ইনি হুগলী জেলার তড়া আটপুরে 
আসিয়া শ্রাশ্রীরাধা গোপীনাথের সেবা প্রকাশ করেন। ইনি জাহ্বা মাতার 
সঙ্গে খেতুরীর মহোৎসবে ও বৃন্দাবনে শিয়াছিলেন। ইহার অনেক 
অলৌকিক শক্তি ছিল। 

পরমানন্দ সেন বর্ণপুর রঃ । 

-গরঙেশ্বর মোদ্ক- নবছীপবাসী মিষ্টান্ন বিক্রেতা । চৈতন্যদেবের বাল্যকাল 
হইতেই ইহার মহাপ্রভুর প্রতি ন্মেহ ছিল। বাল্যকালে মহাগ্রভু বার বার 
ইহার গৃহে যাইতেন এবং সেখানে “ছৃগ্ধঝগু-মোদকাদি” গ্রহণ করিতেন । 
একবার রথযাত্রা উপলক্ষে ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলনের জন্য পত্বী ও পুত্র 
মুকুন্দ সহ নীলাচলে গিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের নাম শুনিয়া মহাপ্রভু অতিশয় 
সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রীত্তি বশতঃ কিছু বলেন নাই। 
পরস্পর বেণুগীত-_ছুইটি বাশের পরস্পর সংঘর্ষে যে শব হয়। 

পরাত্মনিষ্ঠা-_জীবাত্মার স্বরূপ জ্ঞান। দেহ ও দৈহিক বস্তুতে অভিমান 
শূন্য শুদ্ধ জীবাত্মার নিষ্টা বা স্বরূপ জ্ঞান (-_ চক্রবর্তী) (ভাঃ ১১।২৩1৫৭ )। 

“পরাবস্থ--ভগবানের যে অবতারে পূর্ণভাবে সর্ধশক্তির প্রকাশ, তাহাকে 
'পরাবন্থ' বলে। এই প্রকাশে ষড়গুণের পরিপুত্তি থাকে । 

-পরাবিষ্তা--পরা - শ্রেঠা ৷ প্ররুতি বিছ্যা, যথা--ঘ্যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে”__ 
( মণ্ডক )১--যাহা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায় তাহাই পরাবিষ্া | 

পরাশক্তি_ শক্তি ভ্রঃ। 

“পরিকর-_লীলাসঙ্গী । 

“পরিজল্প-_চিত্রজল্ন দ্রঃ 

পরিণামবাদ্--১. আত্মকতেঃ পরিণামাৎ্ (ত্রহ্ধ সুত্র ১৪।২৬)। বস্তর 
অবস্থাস্তর প্রাপ্তির নাম পরিণামবাদ । যেমন দুগ্ধের পরিণাম দধি, মুত্তিকার 
পরিণাম ঘট, সেইরূপ জগৎ ব্রদ্ষের পরিণতি । অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে ব্রহ্মই 
জগৎরূপে পরিণত হইয়া স্যমস্তক মণিবং “অবিকারী” আছেন 
( ট. চ. ১/৭1১১৪, ২৬১৫৪ )। ২. গোঁড়ীয়'বৈধব দর্শন মতে এই জগৎ 
ব্রচ্ষের পরিণাম, আবার ব্রদ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও নিজ সচ্ছিদানজ্জ 
স্বরূপ হইতে অবিচযাত। বর্ষের অচিস্ত্য শক্তি প্রভাবেই ইহা! সম্ভব হইয়াছে। 
স্পরিণাম শবের পারিভাষিক অর্থ-_“ততবতোহন্তথাভাব*-_অর্থাৎ তত্ব হইতে 


১৯৮ সংক্ষিপ্ত বৈষব অভিধান 


অন্যথা ভাবই পরিপাম, তত্বের অন্যথা ভাব নহে। বস্ততঃ ক্রন্মের বহিরঙ্গা 
মায়াশক্তির বিকার হইতেই এই জড় জগৎ উদ্ভৃত। কিন্তু মায়া ব্রহ্ষেরই 
শক্তি বলিয়া মায়া বা প্ররুতিকে জগতের গৌণ কারণ এবং ব্রহ্মকে মুখ্য কারণ 
বল! হয়। প্রকৃতি দ্রঃ । 

পরিদেবনা--পরিতাপ (গী, ২২৮)। 

পরিনির্বাণ__মহানির্বাণ, ভব বন্ধন হইতে মুক্তি। 

পরিব্রড়িষম-_প্রভুত্ব (চৈ, চ. ১৩1১৭ শ্লোঃ )। 

পরিভাবা-১. কোনও তত্ব বিষয়ে প্রামাণ্য ব্যক্তিদিগের সার সিদ্ধান্ত 
( &. চ. ১২1৪৮) ২. বিশের অর্থবোধক শব, সংজ্ঞা । 

পরিমুণ্ডা নিমগ্ন, ( জগন্নাথের ) চরণোপরি মস্তক স্থাপন, যেমন £ “জগমোহন 
পরিমুণ্ডা যাউ+ ( চৈ, চ, ৩/১০।৩ শ্লোঃ)। 

পরিপর--পরিতঃ (চতুর্দিকে ) সরস্তি (প্রসারিত হয়) ইতি পরিসরাঃ। 
একস্থান হইতে সর্বদিকে প্রসারিত হয় বলিয়া নাড়ীদিগকে পরিসর বলে। 
হুষুয়া নাড়ী হৃদয় দিয়া ব্রহ্মরন্ধ পর্বস্ত প্রসারিত হুইয়াছে বলিয়া হৃদয়কে বলে, 
পঞন্ধতি (মার্গ বারাস্তা) (ভাঃ ১০।৮৭।১৮ 3 চৈ, চ, ২1২৪।৫৫ গ্লোঃ)। 

পরোক্ষেহ--প্রা. অসাক্ষাতেও ( চৈ. চ. ২1৮/৩০ )। 

পশ।--সি'ড়ি, যথা--“বাইশ পশার তলে আছে এক নিম্ন গাড়ে”। গাড়ে স্ 
গর্ত (চৈ, চ. ৩১৬৩৮ )। 

পসার- প্রা. দোকান (চৈ. চ. ৩১১।৭৫)। পগসারি--দোকানদার 
(চৈ, চ. ৩৬৯ )7 প্রসারিত করিয়া (চৈ. চ. ২২১।১০৯)। 

পছ্িলকি-_গ্রা. গ্রথমে (চৈ. চ. ২৮১৫২)। পন্ছিলে-গ্রথমে (চৈ. চ. 
২।২০।২৮)। 

পাখালি, পাখালিয়া- প্রা. ধুইয়া ( চৈ, চ. ২।৬।৩৯ )। 

পাও প্রা, পাই (চৈ. চ. ২১১৯২ )। 

প1চবাণ--মদনের পঞ্চবাণ । পঞ্চ ভ্্রঃ। 

পাটুয়। খোল!-কলাগাছের খোলা স্বারা প্রস্তত ঠোঙ্গা ( চৈ. চ. ৩১৬৩৩ )। 

পাড়ন-_গ্রা, তোষকের মত পাতিবার জিনিষ ( চৈ, চ, ৩১৩১৮) 

পাওপুর-_পণ্চরপুত্র । বোথ্াই রাজ্যে শোলাপুরের ৩৮ মাইল পশ্চিষে। 
ভীমরথী তীরে অবস্থিত নগর । | 

গাও বিজয়--উৎকল ভাষায় পাও অর্থ--হাত ধরিয়া! পদত্রজে গমরু। জগনাখ 
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দেবকে হাত ধরাধরি করিয়া রথের উপর লইয়া যাওয়ার নাম পা বিজয় 
( চৈ. চ. ২১৩1৪ )। 

পাগ্যদেশ--দাক্ষিণাত্যে কেরল ও চোল রাজের মধ্যবর্তী প্রদেশ । 

পাতভমা- চাউলশ্ন্য ধান, চিটা ধান ( চৈ. চ. ১১২।১০ )। 

পাতশা, পাতশাছা-_বাদশ!, রাজ! ( চৈ, চ. ২।১৮1১৫৮,১৫৯)। 

পাতিয়ামু-_প্া. প্রত্যয় (বিশ্বাস ) করে ( চৈ, চ. ২1২1৪৩)। 

পাত্র--১. নাট্যোক্ত ব্যক্তি; ২, পরিকর ; ৩, শ্ীরাধিকার সেবার অধিকারী । 
রাধিকার গণ দ্রঃ । 

পাথার--সাগর ( চৈ, চ. ২১৭1২১৯)। 

পাথোজনি--পাথো অর্থাৎ জলে জন্ম যাহার, পন্স ( চৈ, চ. ১1২২ শ্োঃ)। 

পানাগড়ী তীর্থ- ত্রিবান্দ্রমের পথে তিনেভেলী হইতে ত্রিশ মাইল দক্ষিণ- 
পশ্চিম কোণে অবস্থিত। 

পপামা-নরসিংহষ্থা্--কষ্া জেলার বেজওয়াদ! সহরের সাত মাইল দুরে মঙ্গল 
গিরির মধ্যে অবস্থিত । এ স্থানে পর্বতের উপরে শ্রীনবসিংহ বিগ্রহ আছেন। 
কথিত আছে, এই নৃসিংহ দেবকে সরবত ভোগ দিলে, তিনি তাহার অর্ধেক 
গ্রহণ করিয়াছিলেন ( চৈ. চ. ২1৯।৬০ )। 

-পাশিহাটা--কলিকাতার উত্তরে সাড়ে চারি ক্রোশ দূরে, গঙ্গাতীরে | শ্রীরাঘৰ 
পণ্ডিতের শ্রীপাট । এইস্থানে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ড মহোৎসব 
হইয়াছিল। 

পানি, পানী- প্রা, জল (চৈ, চ. ১৯৭); পানীভোলা প্রা. গামোছা 
( চৈ. ভা, ৭৫1২1৩০ )। 

'পাপনাশন-_কুম্তকোণম্‌ হইতে আট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত । তিনেভেলী 
জেলার অন্তর্গত পালম্কোটা হইতে উনত্রিশ মাইল পশ্চিমেও পাপনাশন 
নামে একটি নগর আছে। 

পাবন কুণ্ড পাবন সরোবর । মধুর! জেলায় নন্দীস্বরের নিকটে । 

"পারক--১, প্রেমদাতা, যথা--কষ্কাম “পারক' হয়েস্পকরে প্রেমদান” 
€ চৈ, চ. ৩৩।২৪৪ )) ২*শ্রীকফ্ের অষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্র ও নাম; ৩. পৰিজ্র 
কারক । 

'পারাবার শুন্ত-_সীমাহীন+ অলীম ( চৈ, চ$& ২১৯1১২৪)। 

পারায়ণ-_সম্পূর্ণত| | পুরাণাদি গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাঠ। 
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পার্ধদ-_লীলাসঙ্গী ভক্ত । পার্ধদ দুই প্রকার, যথা-_নিত্যসিদ্ধ পার্ধদ ও সাধন- 
সিদ্ধ পারদ । নিত্যলিজ্ধ পার্ধধ-_ধাহার! অনাদি কাল হইতেই ভগবানের 
পরিকররূপে তাঁহার লীলার সহায়ক, ধাহাদিগকে মায়ার কবলে পতিত হইয়া 
সংসারে আসিতে হয় না, তাহারা নিত্যসিদ্ধ পারদ । উহাদের মধ্যে কেহ 
কেহ ভগবানের ন্বাংশ বা হ্বূপের অংশঃ যেমন সংকর্ষণাদি। আবার কেহ 
কেহ ভগবানের শক্তির বিলাস, যেমন ব্রজদেবীগণ | সাধনজিদ্ধ গার্য -- 
ধাহারা মায়ামুগ্ধ অবস্থায় সংসার ভোগ করিয়া পরে ভজন প্রভাবে সিদ্ধিলাভের 
পর ভগবৎ-পা্দত্থ লাভ করেন, তাহার সাধনসিদ্ধ পারদ (চৈ. চ. 
১1১।৩১১ ২২২1৮-৯)। 

পালিগান--গানের দোহার ( চৈ. চ. ২১৩৩৫ )। 

পাশ- রজ্ছু) দূর্দাস্ত গরুর বন্ধন রজ্জ (ভাঃ ১০1৩৫।৯ )। 

পাশক-_গা. পাশা ( চৈ. চ, ৩1১৬৭ )। 

পাওলি প্রা পাইজোড় ( চৈ. চ. ১১৩।১০৮ )। 

পাবগু-_হিন্দুধর্মবিরোধী ( চৈ. চ. ১১৭।২০৩ )। 

পাসরায়- ভুলায় ( চচ. চ. ৩১৬1১১২ )। 

পিও২ প্রা. পান করিব (চৈ. চ. ১৬১১৬); পিঙোপিঙেো--পান করিব, 
পান করিব (চৈ, চ. ৩১৯৯১) 

পিজলা- ইড়। ভ্ঃ। 

পিছলদ।-_তমলুকের নিকটবর্তী রূপনারায়ণ নদের তীরে একটি গ্রাম। 

পিছোড়া--প্রা. বহনকারী লোক ( চৈ. চ, ৩১১৭৬ )। 

পিঞ্-_ গ্রা, শিখি পুচ্ছ ( চৈ, চ. ২।২১।৯১ )। 

পিয়াস প্রা, পিপাসা ( চৈ. চ. ৩১৫৫৭ )। 

পিশুন-দুরজন ( চৈ, চ. ৩১1১২ শ্লোঃ)। 

গীর--মহাপুরুষ ( চৈ. চ. ২১৮1১৭৫ )। 

পুছে'-_প্রা. জিজ্ঞাসা করিব?" পুছে-_জিজ্ঞাসা করেন (চৈ, চ. ৩।১৭1৪৮, 
৩৬২৭৭ )। 

পুজা প্রা. ভূপ ( চৈ. চ* ৩।১১।৭৭ )। 

পুণডরীক-_শ্বেতপন্প। পুণুরীকাক্ষ-_পুওরীকের (শ্বেতপদন্মের) পাপড়ির 
ন্যায় অক্ষি (চক্ষু) ধাহার ; পদ্মপলাশলোচন ; শ্রকষ, হরি, বিষু 

পুণ্ডরীক বিভানিধি_চট্টগ্রামের 'অন্তর্গভ হাটবাজ্ারী খানার নিকটবর্তী 
মেখলা গ্রামে বায়েন্ ব্রাঙ্মণ পরিবারে বিষ্তানিধির আবির্ভাব। পিতার নাষ: 
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বাণেশ্বর, মাতার নাম গঙ্গাদেবী। বিষ্যানিধি চট্টগ্রামের চক্রশালার জমিদার" 
ছিলেন। নবন্বীপেও ইহার বাড়ী ছিঙপ। সেখানে গিয়াও মধ্যে মধো বাস: 
করিতেন । ইনি বাহিরে বিলাসী, কিন্তু অন্তরে কষ্কপ্রেমে ভরপুর ছিলেন। 
সেজন্য ইহার আর এক নাম ছিল “প্রেমনিধি' | ইনি শ্রীপাদ মাধবেন্্র পুরী 
গোস্বামীর মন্রশিন্ত ছিলেন। মহাপ্রভু ইহাকে পপুগুরীক বাপ বলিয়া 
ডাকিতেন। ইনি মহা প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তদের তন্যতম ছিলেন। ব্রজলীলায় 
ইনি ছিলেন শ্ীরাধিকার পিতা বৃষভান্ মহারাজ এবং ইহার পত্ী রাবী 
ছিলেন । শ্রীরাধিকার জননী কীত্তিদ। 

পুলরাত্ত দোব-_ক্রিয়া, কারকঃ বিশেষণ প্রভৃতির পরম্পরের সহিত অন্ধয়যুক্ত 
কোন বাক্য সমাপ্তির পরও এঁ বাকোর অন্তর্গত কোনও শবের সহিত অস্বয়যুক্ত 
কোনও পদের পুনঃপ্রয়োগকে প্পুনরাত্ত দোষ” কহে ( চৈ. চ. ১1১৬।৬২ )। 

পুনরুত্তবদ্ধাভীস-কোন বাক্যে বাবহৃত বিভিন্ন শব একার্থবাচক বলিয়া 
আপাততঃ মনে হইলেও যদি তাহা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় তবে তাহাকে 
অলঙ্কার শ্াস্তে “পুনকুক্তবদাভাস” অলঙ্কার বলে ( চৈ, চ. ১/১৬।৬৮-৭২ )। 

পুরচ্দর আচার্য_শ্রীচৈতন্য শাখা । মহাপ্রভু ইহাকে “পিতা” বলিতেন। 
মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য ইনি নীলাচলেও যাইতেন। 

পুরন্দর পণ্ডিত নিত্যানন্দ শাখা। চৈতন্তদেব পাণিহাটাতে রাঘব পণ্ডিতের 
গৃহে গেলে ইনি সেখানে তাহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন | নিত্যানন্দ 
প্রভুর গৌড়ে নাম-প্রেম প্রচারের সময় ইনি অনেক সময় তাহার সঙ্গে ছিলেন । 

পুরট- নুবর্ণ ( চৈ. চ. ১১৪ ক্োঃ)। 

পুরল্চরণ-_পুরঃ ( অগ্রে, প্রথমে ) অনুষ্ঠিত হয়, যে চরণ ( আচরণ, অনুষ্ঠান )। 
রীপুরুর কপায় যে মন্ত্রলাভ কর! যায়, তাহার পিদ্ধির নিমিত্ত সর্বপ্রথমে যে 
অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়, তাহাকে পুরশ্চরণ বলে। 

পুরক্ষার-_-১- কতাথ ( চৈ. চ. ১১৭।১০৮)$ ২, পারিতোষিক, সম্মান । 

পুক্ধী গোম্বামী-_পরমানন্দ পুরী দ্রঃ। 

পুরীদাস-__কর্ণপুর দ্রঃ? 

পুরু্ষাবভার--অবতার ভ্ঃ। রি 

পুক্ুবার্থ-__পুরুষের ( জীবের ) অর্থ (প্রয়োজন, কাম্যবস্ত )। জীবের কাম্য- 
বস্ত। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থ। প্রেম পঞ্চম পুরুার্থ। 
প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্মদ্বার! ভ্রিবর্গ-_ধর্ম, অর্থ, কাম এবং নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্মছ্বারা চতুর্থ 
পুরুধার্থ মোক্ষ লাভ হয়। শ্রীকুচে রসত্বের চরমতম বিকাশ । স্বনথথ বাসনাশুন্ঠ 


১১২ ক্ষি্ঠ বৈধব অভিধান 


রুষ্হুথ আশ্বাদনের একমান্ত উপায় প্রেম । তাই প্রেমকে বলা হয় “পুরুমার্থ 
শিরোমণি প্রেম মহাধন+ (চৈ, চ, ২1২০।১১০ )1 
পুরুষোত্তম--১. নীলাচল) ২. শ্রেষ্ঠ পুরুষ) ৩. জগন্নাথদেব, ঈশ্বর, শ্রীরুণ। 
পুরুযোত্তম আঁচার্ধ_ন্বরূপ দামোদর দ্রঃ 


'পুরুযোত্তম দাস-_নিত্যানন্দ শাখা । ইনি নাগর পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত। 


নদীয়া জেলার বালীডাঙ্গা গ্রামে বৈষ্য বংশে আবিভূত। পিতা সদাশিব 
কবিরাজ । বালীভাঙ্গা বা বেলডাঙ্গা গ্রাম নষ্ট হইলে সুখ সাগরে শ্রীপাট 
স্থানাস্তরিত হয়। সুখ সাগরে জাহবা মাতারও শ্রীবিগ্রহ ছিলেন। নুখ- 
সাগর গঙ্গাগর্ডে বিলীন হইলে জান্বা মাতার ও পুরুষোত্বম দাসের শ্রীবিগ্রহ 
সাহেবডাঙ্গা বেড়,গ্রামে আনীত হন। বেড়,গ্রামও ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে শ্রীবিগ্রহ 
চাকদছের নিকটবর্তী চান্দুড় গ্রামে স্থানাস্তরিত করা হয়। ইনি দ্বাদশ 
গোপালের অন্ততম ৷ ব্রজের দাস সখা । 
পুরুষোত্বম প্ডি-_ত্রজের স্তোক রুষ্ণ। বাশ গোপালের একতম। 
নবন্থীপে ব্রাহ্মণ বংশে আবির্ভূতি। পিতা রত্বাকর। ইনি শ্রীনিত্যানমাপ্রভুর 
“মহাভৃত্যামর্ম” ছিলেন। 


পুরীদ্বয়__মথুরা ও ঘারকা ( চৈ' চ. ২1১৯1১৬৬)। 


পুঙ্লক-_রোমাঞ ( চৈ, চ, ২২1৬২) 


'পুষ্পীরাম-__ফুলের বাগান (চৈ চ. ২1১৪।১০৩)। 


পুর জলগ্রবাহ ( চৈ, চ.২২৫।২২৯)। 
পুর্ণ ভগ্রবান্_-মমস্ত অংশের (ভগবৎ স্বরূপের ) সহিত সম্মিলিত ভগবান্‌ 


(চৈ, চ. ১181৯)। 
পূর্ধপক্ষ-_ প্রশ্ন, আপতি। সিদ্ধান্তের প্রতিকূল অর্থ ( চৈ, চ, ২৬।১৬০ )। 


পুর্ধরাগ্ণ-_রতির্যা সমাৎ পূর্ব দর্শন শ্রবণাদিজা । 
তয়োরন্মীলতি প্রাজৈঃ পূর্বরাগঃ সউচ্যতে ॥--উ. নী,, পূর্ব ৫ ॥ 
যে রতি নায়ক নায়িকার সঙ্গমের পূর্বে পরম্পর দর্শন শ্রবণাদি হইতে জাত 
হইয়া উভয়ের বিভাবাদি সন্মিলনে আম্বাদময়ী হয়, তাহাকে পূর্বরাশ বলে। 
পর্বরাগ প্রো, সামঞ্জশ ও সাধারণ ভেদে জ্রিবিধ। সমর্থারতির শ্বরূপকে প্রো 
পুর্বরাগ, সমঞ্জদা রতির স্বরূপকে সামঞ্জল পূর্বরাগ এবং লাধারপণ্প্রায় রতিকে 
সাধারণ পূর্বরাগ বলে। রতি ভ্রঃ। 


এপেটাজী- প্রা, জাম। ( চৈ, চ. ৩১২৩৬ )। 
এপেটারি--প্রা- বাক (চৈ, চ. ১/১৩।১১৭)। - 
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পোষণ--ভকাচুগ্রহ । পদার্থ দ্রঃ । 
পৈছা-_গ্রা. পয়সা (চৈ, চ. ২২৫1১৫৬)। 
পৈশুন, পৈশুগ্য- পরনিন্দা । খলতা, ক্রুরতা (গী. ১৬২ )। 
পোষ্ট।-পালন কর্তা ( চৈ, চ. ৩1৫1৫৮)। 
শৌগণ্ড__দশম বর্ষ বয়ক্রম পর্যস্ত। 
গ্রকট-_আ্বিভূত। যে লীল! ভগবান্‌ কপ! করিয়। সময় সময় লোক নয়নের 
গোচরীভূত করেন তাহা গ্রকট, লীলা । শ্রীজীব গোস্বামীর মতে প্রকট 
লীলায় শ্বকীয়ায় পরকীয়া ভাব। ব্রদ্ধার একদিনে বা এক কল্পে স্বয়ং 
ভগবান্‌ শীকষ্ ব্রহ্মাণ্ডে একবার লীলা প্রকট করেন। ভক্তের প্রেমনির্ধাস 
আস্বাদন এবং তছারা জগতে রাগমার্গের ভক্তির গ্রচারই ব্রজলীল! প্রকটনের 
উদ্দেশ্তা। যে লীল! কখনও লোক নয়নের গোচরীভূত হয় না, তাহাকে 
প্রকট লীলা বলে। 
প্রকটেছ-_প্রকাশ্ঠভাবেই ( চৈ. চ. ২১৩।১৪৮)। 
প্রকর--সমৃহ, পুম্পাদির স্তবক (বি. মা, ১1৪১, চৈ, চ. ৩১1৩৩ ঙ্োঃ)। 
প্রকাশ--ভগবান্‌ প্রকাশ? ও 'বিলাসঃ রূপে আত্ম প্রকট করেন। আকার, 
গুণ ও লীলায় সম্যক্রূপে একরূপ থাকিয়া একই বিগ্রহের একই সময়ে অনেক 
স্থানে যে আবির্ভাব, তাহাকে প্রকাশ বলে। আর একই বিগ্রহ লীলাবশে 
ভিন্ন আকৃতিতে কিন্তু শক্তিতে প্রায় মূলের তুল্যরূপে প্রকটিত হইলে তাহাকে 
বিলাস বলে। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের একই সময়ে একই রূপে ষোল হাজার 
মহ্ষীকে বিবাহুসময়ে এবং শারদীয় মহারাসে শ্রীকঞ্ের একই মৃতিতে 
প্রত্যেক গোপীর নিকট অবস্থিতিতে শ্রীরুষ্ণের মুখ্য প্রকাশ, হইয়াছিল । 
আবার বলদেব, পরব্যোমের অধিপতি নারায়ণ এবং দ্বারকার চতুব্্ণহ 
(বাহ্ছদেব, সন্বর্ষণ, প্রচ্যয় ও অনিকুদ্ধ )-_ইহার] সকলেই শ্রীকফ্চের “বিলাস, 
রূপ (চৈ, চ. ১১।৩৬-৩৮) ল, ভা. মুঃ পূর্বধও ১২১3 ল. ভা, মু 
তদেকাত্মরূপ কথন ১১৫ )। 
প্রকাশানন্দ সরম্ব্ভী--অতিশয় প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী কাশীবাসী মায়াবাদী 
পক্স্যাসী। ইহার বহু সহ সঙ্গ্যাসী শিল্প ছিলেন। ইনি মহাগ্রভুকে 
«নামে মাত্র সঙ্গ্যাসী, ভাবক, লোক প্রতারক" গ্রভৃতি বলিয়া নিঙ্দা করিতেন । 
'পয়ে চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত এক মহারাই্্রী ত্রাক্ষণের চেষ্টায় মহাপ্রভুর সহিত 
সঙ্গ্যাসীদের সাক্ষাৎকার ঘটে।. 'তখন মহাগ্রভুর মুখে বেদাত্য পত্রের অপূর্ব 
ব্যাখ্যা শুনিয়া এবং কৃফণনামে মহাগ্রভুর অষ্ট সাত্বিক ভাব উদগম হয় দেখিয়। 


১১৪ সংক্ষিপ্ত বৈফব অভিধান 


প্রকাশানন৷ সরন্বতী ও তরদীয় শিষ্গণের মন পরিবতিত হয় এবং তাহারা 
বৈষ্ণব হন। 
প্রকৃতি--সত্রজন্তমসাং সাম্যাবস্থা গ্রকৃতিঃ। সাংখ্যদর্শন, ১৬১ পুঃ। সন্ত; 
রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি । সাংখ্য মতে মায়ার ছুইটি বৃত্তি, 
নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। জগতের উপাদান রূপে প্রধান বা 
গুণমায়া এবং নিমিত্ররূপে প্রকৃতি বা জীবমায্স1। অর্থাৎ সাংখ্য মতে 
জগতের উপাদান কারণও মায়া, এবং নিমিত্ত কারণও মায়া । কিন্ত গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব দর্শন অন্ুপারে প্রকৃতি ব্রন্মেরই শক্তি বলিয়া প্রকৃতিকে জগতের মুখ্য 
নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া! গণ্য করা হয় না। এই মতে ত্রন্ধই মুখ্য নিমিত্ত 
ও উপাদান কারণ। প্রকৃতি গৌণ কারণ মাজ। কারণার্ণবশায়ী প্রথম 
পুরুষ দূর হইতে মায়া বা প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। এই অঙ্গাভাসেই 
মায় বা প্রককৃতিতেই জীবরূপ বীর্ষের আধান হয়। এইরূপ বীর্যাধানে 
মহত্ত্ব জন্মে। ইহা হইতে সাত্বক, রাজসিক ও তামসিক এই জ্বিবিধ 
অহষ্কারের উদ্ভব হয়। সাত্বিক অহঙ্কার হইতে দেবতাগণ, রাজসিক অহঙ্কার 
হইতে ইন্রিয়গণ এবং তামসিক অহঙ্কার হইতে শব স্পর্শাদি পঞ্চমহাভৃতের 
জন্ম হয়। ব্রন্ধাণড টির ইহাই প্রকরণ । 
প্রকৃতির পার-_ প্রকৃতির অতীত, মায়াতীত, চিন্ময়। 
গ্রথরা- নায়িকা! দ্রঃ | 
প্রগল্কা-_অলক্কার দ্রঃ (চৈ. চ. ২1১৪।১৪৯-১৫০ )। 
গ্রচার--১. অধিকরূপে যাতায়াত (চৈ, চ. ৩৪১২১) ২, ঘোষণা, 
সর্বলাধারণকে জ্ঞাপন । 
প্রজক্প- চিন দ্র: । 
প্রণব--ও- অকার, উকার, মকার ও অধ্চন্্র (গো. তা. ২।৪)। “ইছার 
চারি অংশে রাম, গ্রচ্থায়,। অনিরুদ্ধ ও শ্রীক্ণ-ব্যুহ বর্তমান। হরি শক্তি, 
পালনী শক্তি ও নাশিনী শক্তিয় শক্তিমান”। বৈঃ অঃ। 
»* পল্মপুরাণ উত্তরখও মতে--“প্রণব খক্‌, যজুঃ ও সামের আত্মম্বরূণ ; 
প্রণবের় অ-কায় বিষুকে, উ-কার লক্ষ্মীকে ও ম-কার নিত্যসেবক জীবকে 
বুঝায়” । *** প্রশব বেদেয় নিদান ও মহাবাক্া (ভক্তি ১৭৮)। *** অউ 
ম্‌ অর্থাৎ বিঞুঃ, মহেশ্বর ও ব্রদ্ধা- এই ভ্রয়ীময় বীজ, বথা-গ্রণবঃ র্ববেে । 
আকারে বিষু। কদিষ্ট উকায়ন্ মহেশখরঃ | 
মকারেপোচাতে জন্ধা প্রণবেগো অয়োষতাঃ ॥ 


ংক্ষিঞ্ধ বৈষ্ণব অভিধান ১১৫ 


অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চারি বেদে শ্ুকার রূপে বিরাজ করেন (শী, ৭৮) *** 
ও মিত্যেকাক্ষরং ব্রদ্দ। অর্থাৎ ত্রন্মের একাক্ষর নাম গু (গী. ৮1১৩)। 
*** প্রণবই ব্রদ্ধ। ওম্‌ ইতি ব্রদ্ধ। ওম্‌ ইতি ইদং সর্বং (তৈ. উ. ১৮); 
* এতদ্‌ বৈ সত্যকাম পরধ্চ অপরঞ্চ ব্রদ্ধ যদ ওঞ্কারঃ। হে সত্যকাম! এই 

ওষ্কারই পরব্রহ্ধ ও অপর ত্রদ্ধ। (প্রশ্ন, উ. ৫1২) -- এষ সর্বৈশ্বরঃ এষ সর্বন্ 
এষো অন্ত্্যামী এষ যোনিঃ সর্বস্ত প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্‌।--এই ওক্কার 
সর্বেশ্বর, সর্বজ্ঞ, সর্বান্তর্ধামী, সর্যযোনি (সমস্তের কারণ ), সমস্ত ভূতের উৎপত্তি, 
স্থিতি ও বিনাশের হেতু (মাওুক্য, উঃ)। **ঠৈতগ্য চরিতাম্তের মতে 
(চৈ. চ, ২২৫।৭৮-৮৪) প্রণবের অর্থ বিশ্লেষণ গায়ত্রী, গায়ত্রীর অর্থ 
বিশ্লেষণ চতুঃঙ্গোকী, চতুঃক্পোকীর ব্যাখ্যা ব্যাসস্থত্র এবং ব্যাসস্থত্রের ভাস 
শ্রীমদ্ভাগবত । অতএব প্রণবে যে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়েজনতত্ের 
বীজ নিহিত হইয়াছে, তাহাই ভাষ্তাকারে শ্রীমদ্‌ভাগবতে বিবৃত্ত হইয়াছে । 
প্রণয়-_ প্রেম দ্রঃ । 

প্রভাপরুদ্র-_উড়িয্যা রাজের গঙ্গাবনীয় স্বাধীন রাজা । উপাধি গজপতি। 
পিতা পুরুষোত্বম দেব। রাজধানী কটক। মধ্যে মধ্যে পুরীতেও বাস 
করিতেন। জগন্নাথের দেবক ও মহাপ্রভুর পরমভক্ত। রাজ! প্রতাপকুত্্ 
মহাপ্রভুর গুণাবলী শুনিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহশীল 
হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজদর্শন সন্ন্যাসীর অকর্তব্য বলিয়া মহাপ্রভু তাহার 
অন্গরোধ বার বার প্রত্যাখ্যান করেন। শেষে সার্বভৌমের পরামর্শে রাজা 
রাজবেশ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ুবের বেশে বনগণ্তী স্থানের উদ্ভানে ভাবাবিষ্ 
মহাগ্রভুকে রাসপঞ্চাধ্যায়ী পাঠ করিয়া সেবা করিতে গিয়াছিলেন। তখন 
মহাপ্রভু ভাবাবেশে রাজাকে কোল দিয়াছিলেন। এর পরে মহাপ্রভু রাজাকে 
কয়েকবার দর্শন দিয়াছিলেন। মহাপ্রতুর অন্তর্যানের পর রাজা অত্যন্ত 
শোকাকুল হুইয়া পড়েন। তাহার চিত্তের সাত্বনার জন্য কবিকর্ণপুরের 
পীত্রীচৈতন্য চক্দ্রোদয় নাটক লিখিত হয়। ইনি পূর্বলীলায় ইন্্রদ্য় ছিলেন 
বলিয়া কথিত। 

প্রতিজল্প- চি্জঙ্ল পর: । 

প্রতিজা শ্রীকফসেবা--গদাধর পত্ডিতের শ্রীক্ষেত্রে বাস ও শী সেবার 
সন্কক্প ( চৈ. চ. ২1১৬।১৩৬ )। 

প্রত্যাত্মা।--অস্তরাত্ম। ( গী. ১৪1২৭ )। 

প্রভ্দ্গম- আগত ব্যক্তির সম্মানার্থ তছুদেশে অগ্রগমন (5, চ. 7 


১১৬ সংক্ষিপ্ত বৈষব অভিধান 


প্র্য্স--চতুবৃর্হ ভ্রঃ। 

প্রন ব্রক্মাচারী--নকুল ব্রহ্মচারী দ্রঃ । 

প্রহ্য্স মিশ্র - মহাপ্রভুর পরম ভক্ত । আদি নিবাস শ্রীহট জেলার ঢাকা 
দক্ষিণ। পিতা কংসারি মিশ্র। পরে ইনি নীলাচলে গিয়া বাস করেন। 
ইনি মহাপ্রভুর আদেশে রায় রামানন্দের নিকটে সাধ্যসাধনতত্বাদি বিষল়্ 
শ্রবণ করেন। শ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত, চতুর্থ ভাগে উল্লেখ আছে,_-ইনি মহাপ্রভুর 
শ্রীহট্রে পিতামহী দর্শনের ঘটন] উপলক্ষ্য করিয়া 'গ্রীকষ্চচৈতন্তোদয়াবলী, 
নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। শূত্রাহিকাচার, নামক আর একখান! 
গ্রন্থ ইহার রচিত। 

প্রধান- গ্রৃতি দ্রঃ । 

প্রপঞ্চ--১. জীব জড়াত্মক মায়িক জগৎ; ২. প্রতারণ 3; ৩, মায়া। 

প্রপঞ্চিত--১, ভ্রাস্তিজ্ঞান বিষয়রূপে সম্পাদিত; ২, ভ্রমসন্কুল ; ৩, বিস্তারিত 
(ভাঃ ১০।১৪1২৫ )। 

গ্রপত্তি--শরণ, ভজন, সেবা ( গী, ১৫1৪ )। প্রুপল্প-_-১. ভক্ত ; ২. শরণাগত ; 
৩, প্রাপ্ত (ভাং ১১২২৯ )। 

প্রবন্ধ---১. যুক্তি, অতিসন্ধি ( চৈ. চ. ২৩1১৪) ২, জন্দর্ত। 

গ্রবর্তক--নাট্যোক্ত বাক্তির রঙ্গস্থলে প্রবেশশ্থচক নাটকের অঙ্গ ( চৈ. চ, 
৩১১১৮ )। 

প্রবাস--পূর্মিলিত নায়ক নায়িকার দেশ, গ্রাম, বন বা স্থানের ব্যবধান 
( উ. নী.» প্রবাস ৬০ 91 

গ্রব্রজ্যা সন্ন্যাস ধর্ম, প্রবাস (ভাঃ ১২২)। , 

গ্রভু-ধিনি নিগ্রহ ও অস্গ্রহে সমর্থ। গোঁড়ীয় বৈষ্ণব মতে প্রভু ছুই জন, 
যথা--শ্রীঅদৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ এবং মহাপ্রভু একজন, ইনি শ্রীচৈতন্যদেব। 
কিন্তু বৈষ্ণব শাস্ত্রে শীচৈতন্ত সন্বন্ধেও “প্রভু” শব্দের বহু প্রয়োগ আছে। 
প্রমাণ--জীব, জগৎ ও পদার্থ ( পরযাত্ম! )--দর্শনের মূল জিজ্ঞাসা। ন্মৃতয়াং 
ইহাদিগকে প্রমেয্স বলে। আর ইহাদের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য যে 
বিচার বা অবহন কর] হয়, তাহাকে প্রমাণ বলে। প্রত্যক্ষ, অন্মান ও শষ 
( শ্রতিবাক্য) ভেদ্দে প্রমাণ তিন প্রকার । কাহারও কাহারও মতে এই 
তিনটি ব্যতীত উপমান, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, এতিহা, অভাব, চেষ্টা ও সন্ভব-- 
মোট দশটি প্রমাণ । 

প্রামান্বীনদি--সন্থনকারী $ বলবান (নী. বর 
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প্রমাঞ্--অনবধানতা (শ.ক.ক্র,)। 

গ্রমেয়--প্রমাণ ভ্রঃ | 

প্ররাগ--জিবেণী। এলাহাবাদে গঙ্গা, যমুনা ও সরন্বতীর সঙ্গমন্থল। 
প্রযোজনতস্ব--যে উদ্দেশে সাধন বা! উপাসনা করা হয়, তাহাই প্রয়োজন । 
যন্ধারা সেবাবাসনার ম্বাভাবিকতার ক্ফুত্তি হয় এবং কৃ্ণসেবা লাভ করিয়া 
সেবাবাসন্ন সার্থকতা লাভ করিতে পারে, সেই প্রেমই মুখ্য প্রয়োজনতত্ব 
€ চৈ, ৮, ২২১।১০৯-১১০)। অভিধেয় ত্র: | 

প্ররোচনা অঙ্গ দ্রঃ । 

প্রলয়- সাত্বিকভাব দ্রঃ । 

প্রলাপ-_ব্যর্থ আলাপ ( চৈ, চ. ৩১১১৩ )। 

গ্রসভং--বলপূর্বক ( গী. ২৬০ )। 

গ্রসাঞ্₹_-১. ধর্ম প্রজাপতির পুত্র (ভাঃ ৪1১৫০ )7) ২* অনুগ্রহ; কপা; 
প্রসম্নতা ; ৩. ভগবানের অধরাম্ত--সন] । 


গ্রস্তাবন।-_প্রতিপাগ্চ বিষয়ের ভৃমিক রচনা । ইহার প্রারভ্তে নান্দীপাঠ। 
নাটকের যে অঙ্গবিশেষে নটী, বিদূষক বা পারিপাশ্িক নিজেদের সংক্রাস্ত 
কোন বিষয় নিয়া নাটকের বিষয়বস্তস্চক কথাবার্তা বলে। 
গুস্ছনজ্রয়ী-উপনিষদ, বেদাস্তদর্শন ও শ্রীমদ্ভগব্দগীতা। ইহার্দিগকে 
যথাক্রমে শ্রুতি প্রস্থান, ন্তায় প্রস্থান ও স্থতি প্রস্থান বলে। 
প্রস্থেদ-_ম্বেদ, ঘর্ম ( চৈ. চ. ২২1৬২ )। 
প্রহসন-_হাশ্তরপাত্মক পরিহ।সময় নাট্যাংশ । 
গ্রহবণ--নমন্কার, গ্রণাম ( ভাঃ ১০।৪৭।৬৬, 5. চ. ১৬1৫ শ্লোঃ)। 
প্রাকৃত--১,. নীচ, অধম; ২, নৈপগিক, স্বাভাবিক; ৩, কনিষ্ঠ (ডাঃ 
১১২৪৭, চৈ, চ, ২২২৩২) ৪, ভাষাবিশেষ। 
প্রাকৃত ব্রক্গাণ্ড-কারণ সমুদ্রের বাহিরে বহিরঙ্গ মায়! শক্তির বিলাসস্থান। 
প্রাগুতরলয়, প্রাপতন্থূপ-_জ্ঞানমার্গ ভ্রঃ। 
গ্রাভব প্রকাশ? প্রাভব বিলাস-_কুষ্টের ষড়বিধ বিলাস দ্রঃ । 
প্রিয়1-১. পতিব্রতা পত্তী ; ২. প্রণয়িনী । 
€প্রন্ন--আতেন্িয়-প্রীত্ি-ইচ্ছা তারে বলি 'কাম? | 
কফেন্ডিয়-প্রীতি-ইচ্ছা! ধরে “প্রেম” নাম ॥ (চৈ, চ. ১181১৪১ )। 
কষের হুখই যাহার তাৎপর্য ,ৰ! উদ্দেশ্ট তাহাই পপ্রম। আর কানের 
'উদ্দেশ্ত নিজের ইন্জিয়তৃপ্ি। প্রেম প্রাকত মনের একটি প্রাকৃত বৃত্তিবিশেষ 
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নহে। প্রেম ম্বর্ূপতঃ চিদ্বস্ত। ইহ] প্রয়োজনতত্ব। কৃষ্ণভভিরসের 
স্বায়িভাব (চৈ. চ. ২২৩।২-৯)। ভগবৎ কৃপায় সাধন প্রভাবে জীবের চিত 
হইতে ভূক্তি-মুক্কি-বাঞা-আদি সমস্ত মলিনতা৷ নিঃশেষে দুরীতৃত হইলে তাহার 
চিত্তে স্তদ্ধ সত্ব আবি্ভ্ত হইয়া ভক্তি বা প্রেমরূপে পরিণত হইতে পারে ॥ 
শ্রবণ কীর্তনাদি সাধন ভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে চিত্ত নির্মল হইলে শ্রীকফে অত্যন্ত 
মমতা! জন্মে এবং তাহার ভগবত্তা জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়। এই্বর্ষের অন্সন্ধান 
বিলুপ্ধ হয়। ভক্ত তখন প্রীরুঞ্চকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না, পরমাত্মীয় 
বলিয়া জান করেন । - ৫প্রমের পরিণতি-_প্রেম ঘনীভূত হইলে যথা ক্রমে 
ন্েহঃ মান, গ্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব আখ্যা প্রাপ্ত হয় € চৈ. চ. 
২২৩২২ )। ৫সহু- প্রেম গাঢ় হইয়। চিত্তকে দ্রবীভূত করিলে তাহাকে 
ন্েহ বলে। স্বেহে প্রেমের অপেক্ষা মমতাবুদ্ধির আধিক্য। ন্সেহের উদয় 
হইলে শ্রীরুষ্ণ-দর্শনাদির ছারাও দর্শনাদির লালপা পরিতৃপ্ত হয় না ( চৈ. চ, 
২।১৯১৫১-১৫৩)। 

সান্দ্িশ্চি্ত ভ্রবং কুর্ববন্‌ প্রেম। স্নেহ ইতীরধ্যতে। 

ক্ষণিকম্যাঁপি নেহশ্তাছিঙ্টেষস্ত সহিষ্ণুতা ॥ (ভ. র. সি. ৩।২।৩৩ )। 
মন--পৃথকৃভাবে বা একজ্রে অবস্থিত, পরস্পর অন্ুরক্ত নায়ক নায়িকার শ্থীয় 
অভিমত অন্্যায়ী আলিঙগগন দর্শনাদির রোধকারী ব্যাপারকে মান বলে। 
মানে নির্বেদ, শঙ্কা, অমর্ষ (ক্রোধ ), চপলতা, গর্ব, অস্ুয়া, অবহিথ। (ভাব 
গোপন ), গ্লানি এবং চিন্তা প্রভৃতি সঞ্চারিভাব থাকে । ইহাতে ন্সেহ অপেক্ষা! 
মম্তাবুদ্ধির আধিক্য । তাই স্বীয়ভাব গোপন করিয়৷ কৃত্রিম কুটিলতা প্রকাশ 
করিয়া শ্রীরুষ্ণের প্রীতি সম্পাদন করা হত্র। “প্রিয়া যদি মান করি করয়ে 
ভৎসন। দেবস্ততি হৈতে হরে সেই মোর মন” € চৈ, চ. ১18২৩)। 

“নেহস্তাৎ্ক্টত। প্রাঞ্চো৷ মাধুর্ধাং মানয়ন্নবম্‌। 

যে! ধারয়ত্য দাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্যতে &” ( উ. নী, স্থা, ৭১ )। 
প্রণয়--মানের যে অবস্থায় নিজের প্রাণ, মন, বুদ্ধি। দেহ, পরিচ্ছদাদিয় 
সহিত প্রিপ্নজনের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ, পরিচ্ছদাদিকে অভিন্ন বলিয়া! মনে 
হয়, তাহাকে প্রণয় বলে। “প্রার্থায়াং সম্্মাদীনাং যোগাতায়ামপি ক্ফুটম্‌। 
তদগদ্ধেনাপ্য সংস্পৃষ্টা রতিঃ প্রণয় উচাতে ॥.*'মানো দধানে। বিশ্রভং প্রণয়ঃ 
প্রোচ্তে বুধৈঃ |” (উ. নী, স্থা, +৮)।1 এ স্থানে বিশ্রন্ত অর্থ বিশ্বাস বা 
সন্্রমশূন্ততা। ঝ্লা্গ--অভিলফিত বস্ততে , স্বাভাবিক আবেশ পরাকাষ্ঠা। 
ঘখন কৃষ্ঃপ্রাপ্তির জন্ত অত্যন্ত ছুঃখকেও সখ বলিয়া এবং কৃষেন্র অগ্রান্তিতে 
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অত্যন্ত হুখকেও পরম ছুঃখ বলিয়া প্রতীতি হয়, তখন তাহাকে রাগ বলে। 
“ছুঃখমপ্যধিকং চিত্তে স্থুখত্েনৈব ব্যজ্তে। যতত্ত গ্রণয়োৎ্কধাৎ স রাগ ইতি 
কীর্তাতে |” (উত.নী,স্থা, ৮৪)। অন্গুরাগ-_'রাগ'-বশতঃ যখন সর্বদা 
অনুতৃত প্রিয়জনকে প্রতি মুহূর্তে নূতন নৃতন বলিয়া মনে হয়, তখন তাহাকে 
অনুরাগ বলে। “সদানুভূতমপি যঃ কুর্ধযান্ববনবং প্রিয়ং। রাগো ভবন্নবনবঃ 
সোহম্থরাগু ইততীর্ধ্যতে 1৮ (উ. নী, স্থা, ১০২)। ভাব-_অন্থরাগের চরম 
পরিণতিকে ভাব বলে। যে দুঃখের নিকট প্রাণ বিসজনের দুঃখকেও তুচ্ছ 
বলিয়া মনে হয়, রুষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত সেই ছুঃখকেও ভাবোদয়ে পরম স্থুখ মনে 
হয়। “অনুরাগঃ শ্বসবেদ্চদশীং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ । যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেন্তাব 
ইত্যভিধীয়তে 1” (উ. নী, স্থা, ১০৯)। মহাঁভাব--ভাবের পরবর্তী 
উর্ধস্তর (চৈ. চ, ১1৪1৫৯)। মআদন--মহাভাবের দুইটি স্তর মোদন ও 
মাদন। শরীরের মিলনে যত আনন্দ বৈচিত্রী জন্মে, মাদনে তৎসমস্ত যুগপৎ 
উদিত হয়। শ্রীরাধা ব্যতীত আর কাহারো মধ্যে ইহ] ব্যক্ত হয় না। 
আোদন-_সাত্বিক ভাবসমূহ যাহাতে উদ্দীপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, সেই 
মহাভাবকে মোদন বলে। বিরহ অবস্থায় এই মোদনকে মোহন বলে। 
বিরহবিবশতাহেতু সাত্বিক ভাবসকল ইহাতে হুন্দররূপে প্রকাশ পায় 
( উ. নী, স্থা, ১২৫, ১৩০, ১৫৫ )। 
প্রেমবিলাসবিবর্ত-_প্রেমবিলাস অর্থ প্রেমক্রীড়াঃ বিবর্ত অর্থ। ১, পরিপক্ক 
অবস্থা (শ্রীজীব )) ২. বিপরীত (বিশ্বনাথ চক্র); ৩, ভ্রম (সাধারণ অর্থে )। 
প্রেমের উতৎকর্ধতাঁয় যখন নায়ক নায়িকার মধ্যে এমন ভ্রাস্তির উদয় হম্ব যে 
কেনায়ক কে নায়িকা এই ধারণ। পর্যন্ত লোপ পায়, তখন ত্বাহাকে প্রেম- 
বিলাসবিবর্ত বলে। তখন নায়ক নায়িকা 'না সো। রমণ ন! হাম রমণী*--- 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ( চৈ* চ. ২।৮।১৫০-১৫৫ )। “প্রেমের বহিবিলাসের পুনর্ধার 
অস্তুখতা প্রেম প্রথমতঃ বহিবিলাসে স্ত্রীপুক্কষ ভেদভাবে প্রকাশিত 
হুইয়! পুনরায় অস্তমুখতায় স্ত্ী-পুরুষের পরৈকা-প্রতিপাদক হয়। প্রেম স্বরূপে 
'অবস্থিত হইয়া যখন বিপ্রলস্তে বিরাগাভাসরূপে প্রতীয়মান হয়, তখন আদো' 
ভিন্নভাবে প্রকাশিত শক্তি ও শক্তিমান আবার অভিন্নভাবেই প্রকাশ পাইয়া 
থাকেন। প্রেমের যে অবস্থায় এই প্রকার বৈপরীত্য ঘটে, সেই অবস্থাই 
প্রেম-বিলাসশ্বিবর্ত॥ উহ? শক্তি ও শক্তিমানের একাস্ত অদ্বৈতভাব-- 
তব্ন্তাদি বাক্যের চয়ম বিশ্রাস্তি” ।₹-বৈ; অঃ । 
€প্রমটৈচিন্ত্য-_প্রেমজ্জনিত বিচিত্ততা অর্থাৎ যথা! স্থানে চিত্তের অনবস্থিত্ধি। 
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প্রিয়জনের নিকটে থাকিয়াও প্রেমোৎকর্ধ স্বভাববশতঃ বিচ্ছেদে বুঝিতে 
পীড়া (চৈ, ৯, ২৮১৩৭, ২।২৩1৪৩ $ উ, নী. প্রেমবৈচিত্ ৫৭ )। 
প্রেমতক্তি-_শুদ্ধভক্তি দ্রঃ। 
প্রেষ্ঠ- প্রিয়তম পরিকর ভক্ত ( চৈ, চ. ২২২৯১ )। 
প্রোস্িস্--গ্রকৃষ্ট্পে পরিত্যক্ত ( চৈ. চ. ১1১৩৭ ক্লোঃ)। 
প্রোধিতভর্ভৃক1-_নায়িকা দ্রঃ । 
প্রৌড়ি--১. অতিশয় বুদ্ধিযুক্ত (চৈ. চ, ১19188 )$ ২. সমর্থ রতি শ্বরূপকে 
প্রোঢ বলে ( উ. নী, পূর্ব ৯)। প্রি প্রগল্ভতাময় (চৈ, চ. ৩/২০।৩৬)। 


হক 

ফলিত-_ফলযুক্ত ( চৈ. চ. ১১৭1৭৫)। 

ফন্ত- তুচ্ছ, অতিতুচ্ছ বস্ত ( ঠ. চ. ২৯২৪৩)। 

ফ্টাকি--শান্ত্রীয় বিতর্কের সময়ে সঙ্গত বিষয়ের অসঙ্গতি দেখাইয়া সঙ্গতির 
উদ্দেশ্টে প্রশ্ন ( চৈ, চ. ১১৬৩০ )। 

কুট1_প্রা: ভাঙ্গা, ছিত্রঘুক্ত ( চৈ, চ. ১/১০1৬৬ )। 

ফেরাফেরি- প্রা" ঘুরাঘুরি ( চৈ. চ. ২৯1৪ )। 

ফেলা- ভূক্তাবশেষ (6, চ, ৩১৬৯১)। ফেলালব-_-ভক্তাবশেষের 
কণিক]। 

ফৈজভি--গ্রা, গোলমাল ( চৈ, চ. ২১২।১২৪ )। 


খল 

বকপাতি--গ্রা, বকের সারি (চৈ, চ. ২২১৯১ )। 

বক্রেশ্বরপণ্ডিত _গ্রীচৈতন্ত শাখা । মহাপ্রভুর অতি প্রিয় ব্রাহ্মণ ভক্ত ও 
কীর্ডন সঙ্গী। নবদ্বীপ লীলার ও নীলাচল লীলায় ইনি কীর্তন ও নৃত্য 
করিতেন । গোৌরগণোদ্দেশের মতে ইনি দ্বারকা চতুবৃ্ণহের অনিকদ্ধ। প্রকাশ 
বিশেষে শশিরেধাও ইহাতে প্রবেশ করিয়াছেন।  ধ্যানচন্তর গোম্বামীর 
মতে, বক্রেশ্বব পণ্ডিত ব্রজের তুঙ্গভন্্। নিত্য অবস্থান করেন । 

বজ্জ -শ্রকফ্ের গ্রপৌঞ্র। অনিকদ্ধের পুত্র (চৈ. চ. ২31৪০ )1 


বঞ্চজ--অবস্থান (চৈ. চ,. ২181১৬)। ঝঞ্চিয়া-বাস করিয়া (5. চ. 
২৫।১৩৮)7 : এ 


বট-.কপর্ক, কড়ি ( চৈ, চ, ২1৪1১৮৩)।,, | 
বটু-্বালক। কটুয়1--বটুক, ছাজ (চৈ*চ, ৩৪1১৫৩)1 ' 1৮. 8 
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বড়জানা--বড় রাজপুত্র ( চৈ. চ, ৩৯1১২ )। 

/ বড় হরিদাস-_কীর্তনীয়।। ইনি নীলাচলে গোবিদ্দের সহিত মহাপ্রভুর 
সেবা করিতেন । ইনি বিখ্যাত হরিদাস ঠাকুর নহেন। নীলাচলে তিনুজন. 
হক্সিদাস ছিলেন ( চৈ. চ. ১/১০1৪১, ১৪৫)। 

বড়া খ্িঃ-গ্রা. গ্রাধান্তস্থাপন, আম্পর্ধা ( চৈ, চ. ১১৩৬২ )। 
বত--আবার ( চৈ, চ. ৩১1৪৫ শো: )। 
বতংস? বতংসক- ভূষণ । 
বত্রিশ আঠিগ। কলা-_বত্রিশ কান্দিসুক্ত কলার ছড়া যে আঠিয়া কলা গাছে 
আছে (চৈ. চ, ২৩1৪০ )। ূ 
বয়ঃসন্ধি-বাল্য অর্থাৎ পৌগণ্ড ও যৌবনের সন্ধি; প্রথম কৈশোরকে বয়ঃ- 
সদ্ধিবলে ( উ.নী,, উদ্দীপন ৬)। 
বর্ণগন্কর-_বর্ণসন্বরের লক্ষণ, যথা-- 
ব্যভিচারেণ বর্ণানাম্‌ অবেগ্া-বেদনেন চ। 
স্বকর্মনাং চ ত্যাগেন জায়স্তে বর্ণসঙ্করাঃ ॥ (মনু ১০।২৪)। 
অর্থাৎ বর্ণের ব্যভিগার ( অধম বর্ণের পুরুষের সহিত উত্তম বর্ণের কন্যার বিবাহ» 
অব্য বেদন (মাতার সপিগডা, পিতার সগোত্রা ও সমান গ্রবরা কন্যার 
বেদন বা বিবাহ) ওন্ব কর্মত্যাগ (বর্ণান্ুযায়ী যে কর্ম তাহার ত্যাগ )--এই 
ত্রিবিধ প্রকারে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। 
আন্ুলোম্যেন বর্ণানাং যৎ জদ্ম সঃ বিধিঃ স্মৃতঃ। 
প্রাতিলোম্যেন যত জন্ম স জেয়ে। বর্ণ সন্বরঃ | 
(নারদ সংহিতা ১২১০২ )। 
অর্থাৎ সকল বর্ণের অন্ুলোম (অধম বর্ণের স্ত্রী ও উত্তম বর্ণের পুরুষ) ক্রমে 
যে জন্ম হয় তাহা! বৈধ এবংপ্রতিলোম (উত্তম বর্ণের স্ত্রী ও অধম বর্ণের পুকুষ ) 
ক্রমে যে জন্ম হয় তাহাকে বর্ণস্কর বলে (গীতা ১/৪০-৪১)। 
বর্তন--বেতন, মাহিয়ানা (চৈ. চ. ৩1৯।১০৪ )। 
বর্ধয--শ্রেষ্ট। 
ব্গত্ডিম্থান--জগমাথ দেবের মন্দির ও গুতডিচা মন্দিরের মধ্যবর্তী স্থানে 
জগন্নাথ দেবের মাসীর বাড়ী ( চৈ. চ. ২১৩১৮৫ )। 
বলছেব বিস্ভাভুষণ-_ব্রত্রের গোবিন্দ ভান্তকার | উড়িস্যার বালেশ্বর 
জেলার রেমূণার নিকটে আহুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীতে জন্ম । ইনি ব্যাকরণ, 
অলগথার, গায় শান্বাদি অধ্যয়ন করিয়া মহীশুরে গিয়া বেদ অধ্যয়ন করেন ।, 
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পরে ইনি মাধব সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। ইনি কান্তকুজজবাসী শ্রীল রাধা 
দামোদরের নিকটে ষট সন্দর্ভ ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদের নিকটে 
শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন। ইনি শ্্রীবদাবনে শ্রীশ্ঠামহত্দর বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠা করেন । টু 
বলদেব, বলরাম-_-ভগবানের অষ্টম অবতার । পিতা বনস্থদেব ও মাতা 
রোহিণী। কংসভয়ে ইনি দেবকীর গর্ভ হইতে আকৃষ্ট হইয়া রোহিণীর গর্ভে 
স্থাপিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে সংকর্ষণ বলে। ইনি নন্দালয়ে শ্রীরুষ্ের 
সঙ্গে লালিত পালিত হন। সান্দীপনি মুনির শিষ্প। লাঙ্গল ইহার 
অন্ত্র। শ্রজে কৃষ্ণ বলরাম কানাই বলাই নামে বিখ্যাত ছিলেন। ব্রজ- 
লীলায় ইনি শ্রীরুষ্ণের বিলাসক্বপ, শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ, আগ্যকায়বহ, যূল 
সংকর্ষণ। ব্রজে ইহার গোপভাব, গোপবেশ, মথুরা দ্বারকায় ক্ষত্রিয়ভাব 
ক্ষত্রিয়বেশ । 
সংকর্ধণরূপে ইনি দ্বিতীয় চতুব্ৃহ॥ গোলোক বৈকুঠাদি অপ্রাকত ভগবন্ধাম- 

সমূহ চিৎশক্তি দ্বার! প্রকাশ করেন। ছয় রূপে ইনি শ্রীরুষের ইচ্ছায় স্থি 
লীলা সম্পন্ন করিয়া থাকেন, যথা--বলরাম, সংকর্ধণ, সংকর্ষণের অবতার 
কারণার্ণবশায়ী, কারণার্ণবশায়ীর অবতার গর্ভোদশায়ী, গঙোদশায়ীর অবতার 
ক্ষীরোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ীর অবতার শেষ বা অনস্ত। শেষরূপে ইনি 
সহম্র ফণার উপরে পৃথিবী ধারণ করেন। শেষরূপে ইনি ভক্ত অবতার । 
সহআ বদনে কৃষ্গুণ গান করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, 
বসন, আরাম ( উপবন ), আবাল, যজ্ঞন্থত্র এবং সিংহাসন রূপে কৃষ্ণ সেব। 
করেন। গৌয় অবতারে ইনিই নিত্যানন্দ শ্বরূপ। নিত্যানন্দ তত্ব দ্রঃ 
(চৈ. চ« আদিলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ এবং ২।২০১৪৫-১৬২ )। 

বলভহ্রে ভরা চার্য-_মহা প্রতুর বৃন্দাবন ভ্রমণের সঙ্গী। ইনি চৈততন্তদেবের 
বৃন্দাবন, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানের সমস্ত লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। 
শেষে নীলাচলে আসিয়া বাস করেন । 

বরাজ--বলদেব জঃ। 

বলরাম দ্বাজ--বৈফব সাহিত্যে বল্লাম দাস নামে কয়েক জন পদকর্ত] 
আছেন। ইহাদের মধ্যে “প্রেম বিলাস-রচয়িতা বলরাম দাসই সর্বাপেক্ষা 
প্রসিদ্ধ । ইহার মুল নাম নিত্যানন্দ দাস। জন্ম প্রীধঞ্ডের বৈস্ভবংশে 
১৪৩৭ শ্রী; অন্দে। পিতা আত্মারাম দাস, মাত সৌদামিনী। ইনি 
নিত্যানন্থ পত্বী জাঙ্বা মাতার ম্ধশি্ত এবং পদকর্তা থোবিন্দ দানের 
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ভাগিনেয়। পদাবলী সাহিত্যে চণ্ডীদাস, বিদ্ভাপতি, গোবিন্দ দাস ও জ্ঞান 
দাসের পরেই ইহার স্থান। | 

বলাহুক- মেধ (চৈ, চ. ৩1১৫।৫৭ )। 

বল্পউ--প্রিয় ( চৈ, চ. 3181১৯১)। 

বল্পভ ভু, বল্লভাচার্য__মহাপত্ডিত ব্রাঙ্ষণ। আবির্ভাব ব্রেলঙ্গ দেশের 
চম্পারণে*১৪৭৯ শ্রী: অবে। পিতা লক্ষণ দীক্ষত। পত্বী মহালক্্মী দেবী । 
ইহার ছুই পুত্র-গোপীনাথ ও বিঠঠলেশ্বর। ইনি প্রয়াগের নিকটে আড়ৈল 
গ্রামে চৈতন্যদেবকে নিয়া ভিক্ষা করাইয়াছিলেন এবং সবংশে মহাপ্রতুন্ন 
পাদোদক গ্রহণ করিয়াছিলেন । পরে ইনি শ্রীমদ ভাগবতের এক টীকা 
লিখিয়া নীলচলে আসেন । কিন্তু ইহার মনে বিষ্ঠার গর্ব লক্ষা করিয়া মহাপ্রভু 
ইহা শোনেন নাই। পরে ইনি শ্বরপ দামোদরের কৃপায় নিজের ক্রি 
বুঝিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুর পরম ভক্ত হুইয়াছিলেন। ইনি আড়েল গ্রাম 
হইতে বৃদ্দাবনে আসিয়া বাস করেন। সেখানে চৈতগ্যদেবের শ্রীযৃত্তি 
প্রতিষিিত করিয়া সেবা করিতেন । পূর্ব লীলায় ইনি শুকদেব ছিলেন বলিয়া 
প্রসিদ্ধি। ইনি প্রথমে বালগোপাল যন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। পরে নীলাচলে 
'গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকটে কিশোর গোপাল মন্ত্র গ্রহণ করেন। 
জ্রীমদ্ভাগবতের স্ববোধিনী নামক বিখ্যাত টীকা ইহার রচিত। ইমি-বল্লভী 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের ভজন রীতিকে পুঃ্িমার্গ বলে। 
এই সম্প্রদায়ে ব্রত উপবাসের কঠোরতা নাই। ইহাদের ৮৪ বৈঠক, ৮৪ গ্রন্থ, 
৮৪ ভক্ত ও ৮৪ কথা প্রেসিদ্ধ। যশোমতী ক্রোড়ে লালিত শ্রীকৃষ্$ই পরমতত্ব। 
ইনি ১৫৩১ খ্রীঃ অবে। কাশীর হনুমান ঘাটে গঙ্গায় ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। , 

ব্পভ মিশ্র, বল্পভাচার্ষ-_মহাগ্রভূর প্রথম! পত্বী লক্্ীপ্রিয়া দেবীর পিতা।। 
ইনি সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ পারদশিতার জন্য “আচার্য উপাধি লাভ করেন। 
“শ্রীহটের ইতিবৃত্ত ও শ্বর্ূপ চরিত” নামক গ্রন্থ অঙ্গপারে ইহার আদি 
নিবাস শ্রীহটে ছিল. পরে ইনি মবন্বীপবাসী হন। ইনি বৈদিক শ্রেণীর 
ব্রাহ্মণ ছিলেন । 

বসব-__দক্ষিণ ভারতে লিঙ্গায়েৎ শৈব সম্প্রদায়ের গ্রতিষ্ঠাতা। 

বন্থ--অই বন ভর: । 

বস্তরিদে্শি--যঙগলাচরণ ভ্রঃ। 

বন্ত্রগ্তপ্ -কাপড়ের ঢাকা ( 6. চ* ১/১৩।১১০ )। 

হহাইয়।-গ্া. বহন করাইয়া ( চৈ, চ, ২৬৭ )। 
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বছি- গ্রা, বিনা, ব্যতীত ( চৈ. চ. ২।১1১৮০ )। 

বছিরজাশক্তি-_মায়াশক্তি। শক্তি ত্ঃ। 

বন্ুবেরি-_গ্রা. ববার ( চৈ. চ, ৩1১৪।৯৫ )। 

বা--১. কিংবা; ২. বাতাস ; ৩. জল (ম্বামী ) (ভাঃ ১০1৩৩1২২ ক্স )। 

বাউরি--গা. পাগলিনী ( চৈ, চ. ৩1১৯।৯৩ )। 

বাউল-_গ্রা. বাতুল, পাগল ( চৈ, চ. ২২1৪); বাউলি--গ্রা॥ পাগলিনী 
(চৈ. ৮, ৩১৭৪৩ )। বাউলির়া--পাগলা ( চৈ. চ. ১১২৩৪ )। 

বাওয়াঞ্গ - প্রা. তবলার বায় ( চৈ. ভা, ৯২২৬ )। 

বাকোবাক্য --প্রা. উত্তর প্রত্যুত্তর ( চৈ. ভা, ৭৩২৭৩ )। 

বাখানি--গ্রা, প্রশংসা করি (চৈ, চ. ১১৬৯৬); বাখানে- প্রশংসা করে 
( চৈ, চ, ৩৫১০৯ )। 

বাঙ্গাল- বঙ্গদেশীয় ( চৈ. চ. ৩২০।১০২ )। 

স্বাছ্থ_-ইচ্ছা করি, চাহি ( চৈ. চ, ৩২০।৪৩)) বাঞ্ছিলে--গ্রা, ইচ্ছা করিলে, 
( চৈ. চ, ২১৫।১৬৭ )। 

বাট-পথ ( চৈ, ৮, ১১৭1২৭৫ ); বাট.পাঁড়_-ঠগ, যাহারা পথে রাহাজানি, 
করে ( চৈ, চ. ২1১৮১৬৫ )। 

বাটি-_ভাগ করিয়া ( চৈ, চ, ২৭1৮৪ )। 

বাটোয়ার-_বাটপাড়, দক্থা ( চৈ, ৮, ২1১৮1১৫৫)। . 

বাঢ়--লও, দাও, পরিবেশন কর ( চৈ. চ. ৩।১২1১২৬ )। 

বাঢ়য়ে--বৃদ্ধি পায় (চৈ, চ. ১1৪।১১১)) বাট়ুল-_বরধধিত হইল (চৈ. চ 
২৮১৫২ )। 

বানীনাথ পট্টলারক--শ্রীচৈতন্য শাখা । নীলাচলবাসী। ভবানন্দ রায়ের 
পুজ এবং রামানন্দ রায় ও গোপীনাথ পষ্রনায়কের ভ্রাত্তা। ইনি মহাপ্রভুর 
সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । রথখযাজ্রা উপলক্ষে গৌড়ীয় ভক্তগণ 
নীলাচল গেলে ইনি মহাপ্রভুর আজ্ঞায় তাহাদের সেব] ও বাসস্থানাদির ব্যবস্থা 
করিতেন 

বাত--গা, বার্তা, কথ! ( ঠচ, চ. ২১১২৭ )। 

বাগুসল্যরতি- রতি দ্রঃ। | 

বাঙাপাণি--ভূতপণ্ডি। ত্রিবান্থুর রাজ্যে, নাগরকৈলের উত্তরে, তোবল। 
তালুকের মধ্যে। | 

বাতল--প্রা. পাগল ( চৈ, ৮, ২৮২৪২ )1 


সংক্ষিপ বৈষ্ণব অভিধান ১২৫ 


বাথান--প্রা, গরু রাখার স্থান (6. চ. ৩৬১৭২ )। 

'বাক্ছ--কথ! কাটাকাটি, তর্ক (চৈ চ. ১1১৫০ ), বাধাবিষ্ব ( চৈ, চ. ১/১৬:৫৪), 
অন্যথা ( চৈ, চ, ২1১১1১০৭ )। 

'বান্ববারন--শ্রীকষহেপায়ন বেদব্যাস। ব্যাস ভ্রঃ। 

বাদল- প্রা, বর্ষা ( চৈ. চ. ২১৩৪৮ )। 

বাদিয়ার বাজী-_বাদিয়ার মত আপর সাজাইয়! (চৈ, চ, ২1১৬1২৭০ )। 

বাঁপী--বড় পুকুর ( চৈ, চ. ২1১৬1৪৯)। 

বামা--যে নায়িক মান গ্রহণে সর্বদা উদ্যোগ করেন এবং নায়ক যাহার মান 
ভাঙ্গাইতে অসমর্থ। যেমন-_শ্রীরাধিকাদি ( চৈ, চ. ২1১৪।১৫৬ )। - 

বারমাসী-বার মাসের ( সম্গতংসরের ) উপযোগী (চৈ. চ, ১১০1২৩)। 

বারাণসী--কাধী। ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত। 

বারি? বাড়ি প্রা. বেড়া ( চৈ, চ* ৩।১৩/৮০ )। 

বাল্কা-_প্রা, ছেলেমানুষ ( চৈ. চ. ৩৪।১৫৫ )। 

বালাই--ছুঃখ কষ্ট (চৈ. চ. ৩১২২২ )। 

বালিশ--১. উপাধান, ২, যূর্থ, অজ্ঞান ( ভাঃ ১১1২1৪৬)। 

বাজ্য- পঞ্চম বর্ধ পর্বস্ত । 

বাস--গৃহ (5. চ. ২৩৩৫) বস্ত্র (চৈ, চ* ২১২৮৬) বাগছ--মনেকর 
( চৈ. চ. ৩৩1২৬ )। 

বাসকসজ্জ|-_নায়িক। দ্রঃ । 

বান্ুদেব--চতুব্ণহ ভ্রঃ। বাহ্থ--যিনি সমস্ত বস্তুতে বাস করেন; দেব-- 
ফ্োোতনশীল। অতএব বাস্থদেব-যিনি সমস্ত বস্তুকে গ্রকাশ করেন। 

বান্ুদ্েব (কুষ্ঠী)_দাক্ষিণাত্যের কুরমক্ষেতরবাসী ব্রাহ্মণ । ইহার সর্বাঙ্গে 
গলিত কুষ্ঠ হইয়াছিল; মহাপ্রভুর আলিঙ্গনে ব্যাধিমুক্ত হন । 

বান্ুক্েব ঘে'ব-_উত্তর রাট়ীয় কায়স্থ কুলে আবিসভ্তি। গোবিন্দ ঘোষ ও 
মাধব ঘোষ ইহার সহোদর । ইহারা তিন ভ্রাতাই চৈতগ্ঘ দেবের সমসাময়িক 
ও ভক্ত এবং প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়৷ । তিনজনেই গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলী রচয়িতা 
বাহ্থদে ব্রজলীলার তুঙ্গভব্র। । ইনি বিশাখা-রচিত গীত কীর্তন করিতেন । 
ইনি বলিতেন, 'যেই গৌর সেই কৃ্ণ সেই জগন্নাথ, | 

বাসুদেব দ্ন্ত-_মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত ও গায়ক। চট্টগ্রাম, পটুয়! থানার.চক্র- 
শালায় বৈন্ধবংশে আবিভ্ভতি। শ্রীমুকুদ্দ দত্ত ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা । পরে ইনি 
কুমার হট্রে (কাঞ্চন পর্মীতে ) বাগ করিতেন । শ্রীবাস পতিত ও শিবানন্দ 
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সেন ইহাকে পরম নুহৎ জন করিতেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর" 
গুরুদেব যছুনন্দন আচার্ধ ইহার বিশেষ অনুগৃহীত ছিলেন । ইনি এতই মহৎ 
ছিলেন যে মায়াবদ্ধ জীবের উদ্ধারের জন্য তাহাদের সমস্ত পাপের বোকা গ্রহণ 
করিয়৷ নিজে নরক ভোগের প্রার্থনা মহাপ্রভুকে জানাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু 
বলিতেন, “আমার এ দেহ বান্থদেব দত্তের |” শীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের 
প্রীপাট মামগাছিতে ইনি শ্রীমদন গোপালের সেবা প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন । 
পরে “প্রভুর অবশেষ পাত্র' নারায়ণী দেবীর হস্তে এই সেবার ভার অর্পণ 
করেন। ইনি ব্রজলীলায় মধুররত নামে গায়ক ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি 

বাছড়ি-“প্রা' ফিরিয়া (চৈ. চ১ ৩১৩৮৩ )। ব।ছড়িয়া--ফিরাইয়া 
( চৈ. চ, ২৪1২০৪ )। 

বাস্া--বাহ দশা ( চৈ, চ. ১১৭।৮৮), বাহিরের কথা ( চৈ. চ, ২৮1৫৫ )। 

বাছা সাধন--অন্তর সাধন দ্রঃ 

বিকর্ম কর্ম দ্রঃ । 

বিকাইলাঙ২__বিক্রীত হইলাম (চৈ, চ. ৩৫1৭৩ )। 

বিকৃত- অলঙ্কার দ্রঃ। 

বিশ্নীত--নিন্দিত ( চৈ, চ. ১/১৬।৬৬)। 

বিচ্্িত্তি--অলঙ্কার দ্রঃ । 

বিচ্ছেপ্ধ- ভেদ (চৈ. চ. ১৬৭ )। 

বিজয়-_গমন ( চৈ, চ. ২১৪।২২৯)7 তিরোধান । 

বিজল্প- চিত্রজল্ দ্রঃ। 

বিজাতীয়ভাব--ভিন্ন জাতীয় ভাব। যে ভাবের ছারা আীরাধা শ্রীকৃফের' 
মাধূর্ধ আস্বাদন করেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই ভাবের বিষয় ও শ্রীরাধা আশ্রয় । 
সেবা করিয়া সেবকের যে সথখ তাহা আশ্রয় জাতীয়, আর পেবোর যে স্তুখ 
তাহা বিষয়জাতীয়। আশ্রয়জাতীয় স্থখের পক্ষে বিষয়জাতীয় ভাব, 
বিজাতীয় ( চৈ, চ. ১৪1১২১)। 

বিজাতীয় ভে্-__-ভেদ দ্র: । 

বিড়ক--পানের খিলি। বিড়া-_পান ( চৈ, চ. ২৪1৭৯ )। 

বিভগু!--পরের মতে দোষারোপ । শ্বপক্ষ স্থাপন1$ মিথা! বিচার ( চৈ, চ* 

. হা৬1১৬১)। 

বিততর্ক--ব্যভিচারী ভাব ভ্রঃ। 

বিছিতে--দুষ্টিগোচর (চৈ, চ, ২1৪1১ )। 
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বিদ্ধা-_পূর্ব তিথির সহিত যুক্ত তিথি। বিদ্ধা তিথিতে উপবাসাদি নিষিদ্ধ, 
অবিদ্ধাতেই তাহা কর্তব্য (চৈ, চ. ২২৪।২৫৪ )। 
বিভামগর-গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের রাজকার্বস্থান। এখানে 
মহাপ্রভুর সহিত রামানন্দ রায়ের প্রথম মিলন হয়।, এই স্থানে শ্রীবৃন্দাবন 
হইতে পলাক্ষী গোপালের আগমন হয়। কুলিয়ার নিকটে আর একটি 
বিস্তানগর, আছে। সেখানে সার্বভৌমের ভ্রাতা বিষ্তাবাচম্পরত্তির গৃহে 
মহাপ্রভু আসিয়া কয়েক দিন বাস করিয়াছিলেন । 
বিস্তাপতি-_-( আনুমানিক ১৪০০--১৫০৬ খ্রীঃ) প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। ইহার: 
কবিতা বাংলা-মৈথিলী মিশ্রিত 'ব্রজবুলিতে লিখিত। তৎকালে বাংলা 
ও মৈথিলী ভাষ। ও লিপি প্রায় একরূপ ছিল। সুতরাং ইনি বঙ্গদেশ ও মিথিলার 
আর্দি কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অনেকের মতে ইনি মিথিলা- 
প্রবাসী বাঙ্গালী ছিলেন। ইহার রাধাকুষ্ণব্ষিয়ক পদাবলী বাংলা ভাষার 
অযূল্য সম্পদ। এই সমস্ত পদাবলী চৈতগ্তদেব স্বর্বপদামোদর ও রায় 
রামানন্দের সহিত আশ্বাদন করিতেন (চৈ, চ. ২২1৬৬ )। পদাবলী 
ব্যতীত গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী, পুরুষ পরীক্ষা ও বিবাদসার প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার 
রচিত বলিয়া! কথিত । 
“বিস্তাপতি উপাধি বিশিষ্ট একাধিক পদকর্তী ছিলেন। ইহাদের মধ্যে 
বধমান জেলার শ্রীখগবাসী রৈষ্ব কবি বিদ্যাপতি বিখ্যাত। 
বি্ভাবাচস্পতি--মহেশ্বর বিশারদের পুত্র ও সার্বভৌম ভট্টাচার্ধের ভ্রাতা”, 
ইনি কুলিয়ার নিকটবর্তী বিদ্ানগরে বাস করিতেন । নীলাচল হইতে 
চৈতন্তদেব যখন গোৌড়ে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি বিষ্যানগরে গিয়া 
কয়েকদিন ইহার গৃহে বাস করিয়াছিলেন এবং বছ লোককে দর্শনদানে কৃতার্থ 
করিয়াছিলেন । চৈতন্তদেব বিষ্ঠাবাচম্পতিকে “জল ব্রদ্ষের” (গঙ্গার) 
উপাসনা করিতে বিয়াছিলেন। শ্রীমদ্‌ ভাগবত্তের টাকার গ্রারভ্তে প্রীপাদ 
সনাতন গোস্বামীর বন্দনা হইতে জান! যায়, ইনি সনাতন গোস্বামীর গুরু 
ছিলেন। বিষ্তাবাচম্পতি ব্রজলীলায় তূক্গভদ্রার প্রিয়া হমধুরা নামী গোপী 
ছিলেন বলিয়৷ প্রসিদ্ধি। 
বিিধর্ষ--শাঙ্নিদিষ্ট বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম। 'লোকধর্ম, বেদ ধর্ম, দেহ্ধর্ম কর্ম?। 
( চৈ, চ. ২1১১1৯৯, ২২২1৮ )। 
বিহিদ্তক্তি, বিধিজন--শাস্তাহশসনের ভয়ে যে ভজনের অনুষ্ঠান কি চ. 
১৩১6 ২৮১৮২, ২২২৫৯ )। 
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বিধিমার্গ-মনে ভজনের অন্থরাগ না থাকিলেও শাস্ত্রের শাসনে ও নরকভয়ে 
যে ভজন তাহাকে বিধিমার্গ বলে ( চৈ, চ. ২1৮1১৮২ ), 

'বিধিজিউ.--সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে 'অবশ্ত কর্তব্য' অর্থে বিধিলিঙের প্রয়োগ হয়। 
সেই কর্তব্য না করিলে প্রত্যবায় হয় । 

বিষেয়- অনথবাদ দ্রঃ । 

বিতেয়াত্ম।_জিতেন্দ্িয় পুরুষ ( গী. ২।৬৪ ) 

বিম্ুু--ব্যতীত (চৈ, চ. ১1১৮৫ )। 

বিদ্ধি--বিদ্ধ করিয়া ( চৈ, চ, ২২।২০ )। 

বিপশ্চিত--জানী (গী. ২৪২ )। 

বিপ্রলব্কা-- নায়িকা দ্রঃ । 

বিগ্রলম্ভ- -মিলনাস্ত বিয়োগ । অমিলিত বা মিলিত নায়ক নায়িকার পরস্পর 
অভীষ্ট আলিঙ্গন চুহ্বনাদির অপ্রান্তিবশতঃ উদ্গত ভাব। ইহ] সস্ভোগ রসের 
সংপুষ্টিকারক। বিপ্রলম্ত চতুবিধ, যথা-_ পুর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত ও প্রবাস । 

' প্লাধিকাঁদি ব্রজনুন্দরীগণের পুর্বরাগ, মান ও প্রবাস এবং কুৰিণী গ্রভৃতি 
মহিষীগণের প্রেমবৈচিত্ত প্রসিদ্ধ ( চৈ, চ. ২।২৩:৪২-৪৪ ? উ. নী, স্থায়ী ২-৪ )। 

বিপ্রজিষ্পা ব্ন। করিবার ইচ্ছা! ( চৈ. চ. ১২1৭২ )। 

বিবরিতে- বিবৃত করিতে ( চৈ, চ. ৩১৫২ )। 

বিবর্ত--১. পরিপক অবস্থা (শ্রীজীব গোশ্বামী ); ২* ধিপরীত (বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী )7; ৩. ভ্রম, অবস্থাস্তর প্রাপ্ত না হইলেও অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হইয়াছে 
বলিয়া যে ভ্রম। . 

'বিবর্তবাদ্দ--ব্র্দ জগৎরূপে পরিণত হন নাই অথচ অজ্ঞ ব্যক্তি যেরূপ রজ্জুকে 
সর্প বলিয়! ভ্রম করে, অজ্ঞ জীবও সেইব্বপ ব্রন্ধকে জগৎ বলিয়া ভ্রম করে, ইহার 
নামই বিবর্তবাদ (চৈ. চ. ১৭/১১৫-১৬, ২৬১৫৬ )। 

হিব্বোক"-অলঙ্কার দ্রঃ । 

বিভাব--যাহা ছারা এবং যাহাতে রতি গ্রভৃত্তি ভাবের আম্বাদন কর] যায় 
তাহাকে বিভাব বলে। বিভাব ছুই প্রকার, আজন্ঘন ও উদ্বীপন।. আলম্বন 
আবার ছুই প্রকার, বিষয়ালম্বম ও জাশ্রয়ালম্বন। শ্রীরষ্ণই ভক্তির বিষয়, 
এজন্য শ্্রীকৃষ্ণকে বলে বিষয়ালস্বন ; আর ভক্তগণে এ ভক্তি থাকে, এজগ্ঠ 
শ্রীকফের ভক্তগণ আশ্রয়ালস্বন। যাহা হারা ভাবের উদ্দীপন হয়, তাহাকে 
বলে উদ্ীপন বিষ্কাধ। আলখন বিভাবের ( শরীকৃফের ও কষাভক্তের ) করিল 
'সুস্রা, রূপ, ভৃষপাদি এবং দেশ কালাদি ভাবের উদ্দীপন করে । ধাঁজন ৪ 
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সকলকে উদ্দীপন বিভাব বলে । কষে বংশীধ্বনি--উদ্দীপন ( চৈ, চ. ২২৩৩৯৪ 
৪৯১ ২১৯১৫৪ )। 

'বিভু-_সর্বব্যাপক, ঈশ্বর | 

বিভভুতি_-শক্াবেশ অবতার দ্রঃ। অনস্ত কোটি ব্দ্ধাণ্ডের পৃথিব্যাদি সমন্তই 
ব্ন্ষমের বিভূতি ( চৈ, চ, ১২1১০ )। 

বিজ্বম অলঙ্কার দ্রঃ । 

বিমগুসর-_মৎসর ( বৈরবুদ্ধি ) রহিত; দ্বেষরহিত (গী. ৪1২২) 

বিয়োগ-_বিরহ (চৈ. চ. ২২৩৩৬) । 

বিরক্ত-_-সংসারবিরাগী, বিষয়-বাসন। শূন্য ( চৈ. চ. ২৯।১৬৪, ১১১২৮ )। 

বিরজা-_সিদ্ধলোকের বাহিরে যে চিন্ময় জলপূর্ণ কারণসমূদ্র পরিথাকারে 
পরব্যোমকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহাকে বিরজা বলে ( চৈ, চ. ১161৪৩-৪৬)। 

' ভগবানের স্বেদজলবাহিনী বিরজার অপর নাম কারণার্ণৰ। বিরজার একপারে 
ত্রিপাদ-বৈভব বা পরব্যোম ও অপর পারে রং বা মায়াধাম। 

বিরাট-_সমষ্টি শরীর । 

বিরুদ্ধ তিক কোন বাক বিরুদ্ধ বুদ্ধ উৎপাদন করিয়া সন্ৃদয়গণের 
রসাম্বাদনে বাধা উৎপাদক দোষ । 

বিরোধাভা। স--ঘর্থালঙ্কারবিশেষ ৷ প্রকৃত বিরোধ না থাকা সত্বেও বিরোধ 
বলিয়া প্রতীত হইলে তাহাকে বিরোধাভাস অলঙ্কার বলে ( চৈ. চ. ১।১৬।৭৩- 
৭83 ৩১৮৯৫ )। | 

বিলাত-_ প্রাপ্য টাকা ( চৈ. চ. ৩৯৩১ )। 

বিলাস-_গ্রকাশ ভ্রঃ। 

'বিশুদ্ধপত্তব--মায়ার সহিত শুদ্ধদত্বের কোনও সংশ্রব নাই বলিয়া শুদ্ধসত্বকে 
বিশুদ্বসত্বও বলে। শুদ্ধসত্ দ্রঃ। 

বিশ্বস্তর-_বিশ্ব-ভ+খ। বিশ্বভরতি ইতি । যিনি বিশ্বকে ভরণ অর্থাৎ ধারণ 
ও পোষণ করেন তিনি বিশ্বস্তর ( চৈ. চ. ১৩1২৫ )। 

বিশ্বালধ [না রাজদপ্তরের গোপনীয় বিভাগ ( চৈ. চ, ৩।১৩1৯০ )। 

বিশরদ্ত- সক্ষোচবিহীন ভাবে পরম্পরের মধ্যে সর্বপ্রকার অভ্দে প্রত্তীতি 
( চৈ. চ. ২।১৯।১৮৩ ), স্বচ্ছন্দ বিহার । 

বিআ্রাম--নিত্য স্থিতি ( চৈ, চ. ১81১২ ), ক্ষান্ত, সমাপন ( চৈ, চ, ৩৫৬৩ )। 

বিষ --আশ্রয় ভ্ঃ। বিবয়াঙ্গন্থর-_বিভাব দ্রঃ । 

বধিধার্থহ-ব্যতিচারী ভাব ত্রঃ। 
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বিধুঃ-_বিষ, +চু। জর্বব্যাপক ভগবান্‌। নারায়ণ। 
বিধুগঃকাক্ধী-_কা্রিভেরাম্‌ বা কা্ীপুরম্‌ ছুই ভাগে বিভক্ত । রেলওয়ে সেশনের 
এক মাইল দুরে শিবকাঞ্চী এবং শিবকাধ্ী হইতে তিন মাইল দূরে বিষুঃকাঁধী । 
বিষ্কার্ধীর বিগ্রহের নাম বরদ রাজ বা ভরদ্ধাজ স্বামী এবং বৈকুষ্ঠ পরিমল । 
বিুঃপ্রিয়া দেবী__নবীপবাঁসী রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্ঠ । শ্রীমন্‌ 
মহা প্রভুর প্রথম! পত্রী শ্রীলম্ত্রী দেবীর অন্তর্ধানের পর তিনি রবিষুপ্রিয়। দেবীকে 
বিবাহ করেন। শিশুকাল হইতে ইনি পিতৃ-মাতৃ-বিষু-ভক্তিপরায়ণ৷ ছিলেন । 
এই পতিব্রতা কিশোরীকে ত্যাগ করিয়াই মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। 
মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত শচীমাতার 
সেবা করিতেন । শ্বামীর বিচ্ছেদে ইনি আহার নিজ্রা প্রায় ত্যাগ করিয়াছিলেন । 
কদাচিৎ ভূমিতে শয়ন করিতেন এবং সারাদিন হরিনাম জপ করিতেন। সংখ্যা 
রাখিতেন তওুল দ্বারা । সেই তওুল দিনাস্তে পাক করিয়৷ প্রভুকে নিবেদন 
করিয়া কিঞ্িৎ প্রসাদ গ্রহণ করিতেন । গৌরগণোদ্দশদীপিকা মতে 

» সনাতন মিশ্র ছিলেন রাজা* সত্রীজিৎ এবং প্রীবিষুণপ্রিয়। দেবী তাহার কন্তা 
ভূ-ম্বরূপিনী | 

বিবুঃলোক--শরব্যোম ) নারায়ণাদি অনস্তন্বরূপের ধাম ( চৈ, চ, ২২১৩৫ )। 

বিষুঃদ্বামী-_ুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্ধ চতুষ্টয়ের (রামানুজ, মধ্বাচার্য, বিষুন্বামী 
ও নিশ্থার্কাচার্ধ) অন্যতম । ইনি বেদান্তের বিশ্বদ্ধাত্বৈত ভাষ্যকার এবং রুত্ব 
সম্প্রদায়ের যূল আচার্ধ । ৃ 

বিদ্বক সেন বিষণ ( ভাঃ ১1২1৮, চৈ চ. ৩৫২ শ্গোঃ)। 

বিসর্গ--১. হি, পদার্থ ভ্রঃ). ২, দ্বিবিদুবর্ণঠ ৩, বিসর্জন + 
৪. দেবোদ্ধেশে ভ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ--শ্বামী (গীতা ৮1৩)। ও 

বিগলয়ে--বিহার করেন ( চৈ. চ. ১1৫1১৯ )। 

বীথী- অঙ্গ দ্রঃ । 

বীভৎস রস--গৌণ রস দ্রঃ । 

বীরভদ্র গোস্বামী (বীর চন্দ্র গোন্বামী )--নি ত্যানন্দ প্রভুর পুত্র ও 
বসুধা মাতার গর্ভজাত। জাহুব। মাতার শিষ্ক। ইনি রাজবলহাটের 
নিকটব্তা ঝাষটপুর গ্রামবাসী যছুনন্দন আচার্ধের দুই কন্তা--শ্রীমতী ও 
জীনারায়ণী দেবীকে বিবাহ করেন। বীরভন্র প্রভুর তিন পুঞ্জর_-গোপীজন- 
বল্লভ, রামরুফণ ও রলামচন্্র। জানব! মাতা উভয় পুত্রবধূকে দীক্ষা দিয়াছিলেন 
এবং বীরভন্র গোস্বামী যছুনন্দন আচার্কে দীক্ষা দিয়াছিলেন।  শ্রীবীরর 


সংক্ষিপ্ত বৈব অন্ভধান ১৩১ 


গোস্বামী গ্রীচৈতন্ততক্তিকল্পতকর স্বন্ধ মহাশাখা এবং শ্রীচৈতন্ততক্তিযগপের 
মূল ্ততস্ত। ইনি ন্বরূপে সংকর্ষণের বাহ পয়ো্ধিশায়ী নারায়ণ বলিয়া গ্রসিদ্ধি। 
বীর রস--গোৌপ রল ভ্রঃ। 
বুদ্ধিমন্ত খান-_নবহ্থীপবাসী মহাধনী। মহাগ্রভুর প্রতি অতাস্ত গ্রীতিসম্পন্ন। 
বিষ্প্রিয়া দেবীর সহিত মহাপ্রভুর বিবাহের সমুদয় বায় ইনি স্ষেচ্ছায় বহন 
করিয়াছিলেন ৷ মহাপ্রভুর দর্শন লাভের জন্য ইনি নীলাচলেও যাইতেন । 
বুলুদ-_ভ্রমণ করুন (চৈ. চ. ২১।১৬০৯$ বুজে-_ভ্রষণ করে (চৈ. চ, 
১১৭।১৩১)। 
বুড়ন গ্রাম-_খুলনা জিলার সাতক্ষীরা মহকুমায় অবস্থিত হরিদাস ঠাকুরের 
জন্মস্থান । বুঢ়ন পরগনার “ভাটকলাগাছি” নামক গ্রামে হরিদাস ঠাকুর 
জন্মগ্রহণ করেন ( চৈ. ভাঃ ৯৯২1৫ )। 
বৃজিন_ কেশ, অমঙ্গল (ভাঃ ১০1৯০1৪৮ » চৈ. চ. ২১৩1৪ ক্লোঃ )। 
বৃত্তি--১. জীবিকানির্বাহ (চৈ. চ, ৩১৪1৪৫)$ ২, শব্জের শক্তি যাহা? 
দ্বারা অর্থ বাক্ত ও প্রসারিত হয়। শব্ের তিনটি বুত্তি--মুখ্যা (বা অভিধা ), 
লক্ষণা ও গোৌণী। মুখ্যা বা অভিথধাবৃত্তি--শব্দের স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা 
যে অর্থ প্রতিপন্ন হয় বা শব্দের উচ্চারণ মাত্রই যে অর্থ মনে উদিত হয়, 
তাহাই শব্দের মুখার্থ। শব্দের যে বৃত্তি বা শক্তি দ্বারা এই মুখ্যার্থের প্রতীতি 
জন্মে। তাহণকে মুখ্াবুত্তি বা অভিধাবুত্তি বলে (চৈ. চ. ১191১০৩)। 
গোণীবৃত্তি__মূখ্যার্থের অসঙ্গতি ঘটিলে মুখ্যার্থের কোনও একটি গুণ লইয়া 
মুখযার্থের সাঘৃষ্ঠযুক্ত যে অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহাকে গৌণার্থ এবং যে বৃত্তি 
দ্বারা এই অর্থ লাভ করা যায়, তাহাকে গোণীবৃত্বি বলে। যেমন-_ 
এই দেবদত্ত একটি সিংহ । অর্থাৎ “সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী” ধরিতে হইবে 
(চৈ. চ. ১৭১০৪ )| লক্ষণাবৃত্তি_ মৃখ্যার্থের অপঙ্গতি ঘটিলে বাচ্য সনবন্ধ- 
বিশিই অন্য পদার্থের প্রতীতিকে লক্ষণা বলে। যেমন--গঙ্গায় ঘোষ বাস 
করে” বলিলে গঙ্গাতীরে? বাস করে ধরিতে হইবে ( চৈ. চ. ১1৭1১২৪-২৫ )। 
বৃদ্ধকা শী-_বর্তমান নাম বুদ্ধাচলমূ। দক্ষিণ আর্কট জেলার ভেলার নামক 
নদ্দীর একটি উপনদী মণিমুখের তীরে অবস্থিত | 
বৃদ্ধকলাভীর্৫থ-_মহাবলীপুরম্‌ বা! সতমন্দিরের অন্তর্গত বলিপীঠম্‌ হইতে প্রায় 
এক মাইল দক্ষিণে তীর্ঘবিশেষ। 
বৃন্দাবন্-_মথুরা জেলায় অভি প্রসিদ্ধ বৈষবতীর্ঘ। রাধারু্ের লীলাস্থল। 
কঙ্চলোক দ্রঃ । ৃ্‌ 


১৩২ সংক্ষিপ্ত বৈধব অভিধান 


বন্দাবন দাস ঠাকুর--ছীমন্‌ মহাপ্রভুর প্রথম প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থ শরচৈতন্ত- 
ভাগবতের রচয়িতা । এই মহাগ্রন্থ রচন। করিয়া ইনি “চৈতগ্বলীলার ব্যাস” 
বলিয়। বৈষ্ণব জগতে কীতিত হুইয়াছিলেন। ইহার পিতার নাম বিপ্র- 
বৈকু%$ দাস। মাতা-স্ীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃহ্থত। নারায়ণী দেবী। 
শ্রগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের পূর্বে যখন শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্তন করিতেন, তখন চারি 
বৎসর ব্যঙ্কা দেবী নায়ায়ণীকে অতিশয় স্েহবশতঃ স্বীয় ভূক্তাবশেষ তাল 
প্রসাদ প্রদান করিতেন । ইহা! ১৪৩০ শকের ঘটন] বলিয়া পত্ডিত্তগণ 
অন্মান করেন । নারায়ণী দেবীর ১৪ বৎসর বয়সে বৃন্দাবন দাসের জঙ্ম 
হইলে তাঁহার আবির্ভাবকাল আন্থমানিক ১৪৪০৪১ শ্রক। তবে অনেকের 
মতে ইনি ১৫৩৭-১৬৯৯ খ্রীঃ অব পর্যন্ত জীবিত ছিলেন । ইনি যখন মাতৃগর্ভে 
ছিলেন তখন পিতা বিপ্রবৈকৃ্ দাসের মৃত্যু হয়। বৃদ্দাবন দাস ঠাকুরের 
শৈশব কালেই নারায়ণী দেবী মামগাছি গ্রামে বান্থদেৰ দত্তের প্রতিষ্ঠিত 
ভ্ীবিগ্রহ সেবার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখানেই বুদ্দাবন দাসের শৈশব- 
কাল অতিবাহিত হয়। ক্রমশঃ ইনি সর্বশান্তরে পারদর্শী হইয়া উঠেন। 
ইনি প্রীনত্যানন্দের সর্বশেষ শিষ্য । গুরুদেবের আদেশেই ইনি শ্রীচৈতন্ত 
ভাগবত রচনা করেন। প্রথমে এই গ্রন্থের নাম গশ্রচৈতন্যমঙ্গল' ছিল। 
শ্রীল লোচন দাস “শ্রীচৈতন্যমঙ্গলঁ নামে আর একখান! গ্রন্থ রচনা করায় 
শীল বুদ্দাবন দাসের গ্রন্থের নাম 'শ্রীচৈতগ্ভাগবত” কর হইয়াছিল বলিয়! 
অনেকে অন্থমান করেন । এই গ্রস্থের রচনা ১৪৭* শকে সমাপ্ত হয় বলিয়া 
পণ্ডিতগণের অনিমত। এই গ্রন্থ ব্যতীত তত্ববিলাস, দধিখণ্ড, ' বৈষ্ণব- 
বদনা, ভক্তিচিস্তীমণি, নিত্যানন্দবংশমাল! প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার রচিত। 
গৌরগণোদ্দেশদীপিকা মতে ইনি ত্বাপরের ব্যাসদেব। ইনি ব্রজের 
কুহ্থমাপীড় সখার ভাবে আবিষ্ট ছিলেন । | 

বঝ্ি-কঙ্চ, যু বশ। বৃষিঃপত্তন--যছু বংশের রাজধানী, ছারকা 
(ভর. সি. ৩১১৩, চৈ, চ. ২২৪।৩৭ শ্লোঃ)। 

বেস্কটভর্ট--শ্ররক্গমবাসী শ্রীসন্প্রদা়ী বৈষ্কব। লক্ীনারায়ণের উপাসক। 
দক্ষিণ দেশ ভ্রমণকালে ইহার আগ্রহাতিশয্যে মহাপ্রভু চাতুর্মান্ত কাল ইহার 
গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন ।. ইহার সহিত চৈতন্দ্দেবের সধ্যভাব 
জন্ষিয়াছিল। মহাগ্রভু বিদায় গ্রহণ করিলে ইনিও তীহার সঙ্গী হইলেন। 
মহাপ্রভু নিষেধ করায় ইনি দৃছ্ছিত হুইয়। পড়েন। ইহার পুজেই শীবন্দাবনের 
ছয় গোস্বামীর অস্ততম শ্রীপাদ গোপালভট গোস্বামী ৷ | 
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বেঁচিয়াছে।- বিক্রয় করিয়াছি € চৈ. চ. ২1১৫।১৪৯, ৩৪1৩৯ )। 

বেড়া কীর্তদ__চারিদিকে ঘুরিয়৷ কীর্তন ( চৈ. চ. ৩১০৫৬ )। 

বেনীম্বঞ্জ--যে কাস্ত প্রবাস হইতে আসিয়া কাস্তার বেণী উন্মোচন করেন-_ 
(চৈ. চ. ২২1১১ শ্লোঃ)। 

বেনাপৌল--যশোহর জেলার গ্রামবিশেষ। হরিদাম ঠাকুর কিছুকাল 
বেনাপোন্ভলর জঙ্গলে বাস করিয়৷ হরিনাম কীর্তন করিয়াছিলেন । 

বেণু-_ছাদশ অঙ্গুলী দীর্ঘ, অন্গুষ্ঠের মত স্থুল, ছয়টি ছিত্রযুক্ত বংশী । 
বেছ্--১. ভারতের প্রাচীনতম" অপৌরুষেয় শান্স। যথা--খক্‌, যজুঃ, সাম ও 
অর্ধ; ২. শ্রুতি; ৩. জ্ঞান (ক্ুধাঃ ১০৫); ৪. খগাদিম্বূপ নারায়ণ 
(সুধা, ২৭)। বেদধর্ম--বেদবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম। বেদপরত্র-বেদের 
অধীন ( চৈ. চ. ২১০।১৩9)। বেদমাতা_গায়ত্রী। বেদব্যাস_ ব্যাস দ্রঃ 
( চৈ, চ. ২1২৫।৮০ )। | 

বেদাজ__-শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ । 

বেদ্ধান্ত -উপনিষৎ্। ব্যাসপ্রণীত ব্র্গ প্রতিপাদক দর্শনশান্্। বেদান্ত সূত্র__ 
চারিবেদ ও উপনিষদের সারমর্ম বেদব্যাপ যে শ্থত্রে গ্রথিত করিয়াছেন । 
ইহার অপর নাম ব্রহ্মমত্র, ব্যাসক্থত্র, বেদাস্তদর্শন | 

বেদাবন-_তাঞ্জোর জেলায়, তিরুত্তরাইগণ্ডি তালুকের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে । 
তাঞ্জোর হইতে বিশ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে। 

বেপথু-কম্প (গী. ১২৯)। 

বৈকুগ্ঠ-গ্রকৃতির পারে মায়াতীত চিন্ময় তগবদ্ধাম। ইহা! সর্বগ, অনস্ত ও 
বিভু। বৈকুষ্ঠনাথ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ অবতারগণ সেখানে বাস করেন। চিন্নয় 
কারণার্ণৰ ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছে ( চৈ. চ, ১1৫18৩-৪৫ )। 
বৈজয়্ত-_ইন্পুরী, ইন্্রধ্বজ। বৈজয়ন্তী--পতাকা, ধবজা, মালা। 
বৈজয়্িক- কলাবিশেষ। বিজয়বিষয়ক। 

বৈভানিক-_স্ততিপাঠকু, বন্দী । 

বৈধীতত্তি-_ভক্তি দ্রঃ । 

বৈনতেয়-_-বিনতার পূত্র, অরুণ, গরুড় । 

বৈবর্ণয--সাত্বিক ভাব দ্রঃ । 

বৈভ্তব--যে সকল ভগবধিগ্রহ হ্বরূপে মৃলম্বরূপের তুল্য, কিন্তু শক্তির বিকাশে 
মৃলম্বূপ অপেক্ষা নান, তাহাদিখকে বৈভব বা গ্রাভব বলে। প্রাভব অপেক্ষা 
বৈভবে শক্তির বিকাশ অধিক। বৈভব্প্রকাণ--“কষের ষড়,বিধ বিলাস” 
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দ্রঃ। মৃলম্বরূপের তুল্য আবির্ভাব সকলকে প্রকাশ বলে। দ্বারকার মহিষীগশ 
শ্রীরাধার বৈভবপ্রকাশ। কারণ তাহাদের মধ্যে শ্রীরাধা অপেক্ষা শক্তির 
( সৌন্দর্ঘ মাধুর্যাদির ) বিকাশ কম। 
বৈভববিলাস-_লীলাবিশেষের জন্য স্বয়ংরূপ ভিন্ন আকারে প্রকট করিলে 
তাহাকে বিলাস বলে। শক্তিবিকাশে বিলাসরূপ স্বয়ংরূপের কিঞ্চিৎ ন্যন। 
লীলাবিশেষের জন্য শ্বয়ংবূপ অপেক্ষা ভিন্ন আকারে প্রকটিত কিঞিৎ নন 
শক্তিসম্পন্ন বূপকে বৈভববিলাস বলে। 
বৈভ্ভববিলাসাংশ--বভববিলাসরূপে অংশ রূপ। যথাঃ লক্ষ্মীগণ শ্রীরাধার 
বৈভববিলাসরূপে অংশরূপ (চৈ. চ. ১৪1৬৭) ২।২০।১৪*, ১৪৩, ১৪৭, 
১৬০-৭৯ )। 
বৈল- প্রা. বলিল ( চৈ, চ. ১/১৪।২১)। 
বৈধব-_বিষ্ণভকত। ধাহার মুখে কয্ঃলাম শুনা যায়, তিনিই বৈষ্ঃব। 
ধাহার মুখে নিরস্তর কৃষ্ণ নাম তিনিই বৈষঃবতর এবং ধাহাকে দেখিলেই কষ 
নাম মুখে আসে, তিনি বৈষ্ঞবভম (চৈ চ. ২১৬।৭১-৭৪)। “কে বৈষ্ঞব, 
কহ তার সামান্ত লক্ষণে ।-_এই প্রশ্নের উত্তরে £ 
প্রভুকহে--যার মুখে শুনি একবার। 
কষ্চনাম, পৃজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥ 
চৈ, চ. ২।১৫।১০৬-০৭। 
চে রং ১ 
অতএব যার মুখে এক কষ্চনাম। 
সেই বৈষ্ণব, করি তার পরম সম্মান ॥ 
চৈ, চ, ২1১৫1১১১। 


০ ০ ০ 


কষ্ণনাম নিরস্তর ধাহার বদনে | 
সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্, ভজ তাহার চরণে ॥ 
| চৈ. চ. ২1১৬।৭১। 
ফা চি ১১ 
ধাছার দর্শনে মুখে আইসে কষ্চনাম । 
তাহারে জানিহ তুমি রৈফবপ্রধান ॥ 
চৈ, চ, ২1১৬।৭৩। 
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বৈষ্ণব জক্ষণ--বৈষবের শরীরে সর্বপ্রকার মহৎগুণ বিষ্তমান থাকে। তাহার 
মধ্যে নিয়লিবিতগুলি প্রধান £ বৈষ্ণব--১, কপালু (পরছুখে মোচনে আগ্রহ- 
শীল); ২. অকুতদ্রোহ (নিজ প্রোহিজনের বা অন্ত কাহারো! তিনি অনিষ্ট 
করেন না); ৩, সত্যপার (সত্যই তাহার বল)) ৪. সম (্থথে ছুঃখে 
তাহার সমান জ্ঞান )) ৫. নির্দেষ (তাহার আতা! অনবস্থ, অন্ুয়াদি দোষ- 
রহিত ) * ৬. বদান্য (দাতা )) ৭* মৃহ (কোমল হ্বভাব ); ৮. শুচি ( সদাচার- 
না ৯. অকিঞ্চন (যিনি শ্রীকষ্েরে জন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন ) 

০ -সর্বোপকারক; ১১. শান্ত (তাহার অন্তঃকরণ নিয়ত অর্থাৎ সংযত ) 
১২* কুষৈকশারণ ; ১৩, অকাম (কামনাশৃল্ত )) ১৪. অনীহু ( কৃষ্ণসেবা 
ব্যতীত অন্যবিষয়ে চেষ্টাশূন্ত )) ১৫, স্থির (ফলপ্রাপ্তি পর্যন্ত অবিচলিত ) 
১৬, বিজিত যড়গুপ (ক্ষুৎ্ পিপাসা, জরা, ব্যাধি, শোক, যোহ--এই ছয়টিকে, 
অথবা কাম ক্রোধাদি ষড়,রিপুকে যিনি জয় করিয়াছেন); ১৭. মিতভুক্‌ 
€(মিতাহারী ); ১৮, অপ্রমত্ত (সাবধান, মমতাশৃন্য ); ১৯. মানদ (অন্যের 
মান দাত )) ২০, অমানী ( সন্মানপ্রপ্তির আকাজ্ষা করেন না )১ ২১, গম্ভীর 
€নিরিকার ); ২২, করুণ ( পরছুঃখকাতর ); ২৩, মৈত্র ( মিজ্রভাবাপন্ন ); 
২৪, কবি) ২৫. দক্ষ ( কর্মকুশল ) এবং ২৬ মৌনী ( (বৃথা আলাপ দিছিল 
( চৈ. চ, ২২২।৪৪-৪৭ )। 


“আপ 
বৈধ পা হস্তি নিন্দতি বৈ ছ্েষ্টি বৈষ্ণবান্নাভি নন্বতি । 


কুধ্যতে যাতি নো হ্ষং দর্শনে পতনানি ষট. ॥ 

-হ্‌*ভ ভ. বি. ১০1২৩৯। 
বৈষ্বতাড়ন, নিন্দা, ছেষ, অনভিনন্দন, ক্রোধ ও বৈষ্ণব দেখিয়া! হর্ষ প্রকাশ 
না করা বৈষ্ব-অপরাধ। বৈষ্ণব-অপরাধে ভক্তিমার্গ হইতে পতন হয়। 
অপরাধক্ষালনের জন্য সেই বৈষণবের নিকটে ক্ষম! প্রার্থনা করিয়া তাহাকে 
সস্তষ্ট করিতে হইবে। তাহাকে ন1 পাইলে একাস্তভাবে শ্রহরিনাম আশ্রয় 
কর্তব্য ( চৈ, চ. ২1১৯1১৩৮)। 

বৈসরে-_প্রা. বসে, অবস্থিত হয় (চৈ, চ, ১181৭৯)। 

বোঝারি--গ্রা, বোঝা! বহনকারী ( চৈ, চ. ৩।১০।৩৬)। 

বোধ--ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ । 

ঘোধায়ন--বদাস্তের প্রাচীন ভান্তকার ও আচার্য। মুল বোধায়ন বৃত্তি 
দুশ্রাপ্া। কথিত আছে, আচার্য রামানুজ বোধায়ন বৃত্তি অধ্যয়নের জন্ত স্বীয় 
প্রধান শিল্ত কুরেশকে কাশ্মীরে প্রেরণ করেন । উহা লিখিয়া আনার অন্মতি 
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না থাকায় কুরেশ গ্রন্থ কণম্থ করিয়া দক্ষিণ ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলে 
রামাহুজাচার্য এই বৃত্তির সাহায্যে বিখ্যাত শ্রীভাস্ প্রণয়ন করেন । 
বোঁল--প্রা. বাকা, কথা (চৈ. চ. ১1৫1১৬৭)। বোলয়ে-কহেন ( চৈ. চ. 
৩1২৯২ )। 
বোলাইয়া-ডাকাইয়। (চৈ, চ. ৩১৩৩২ )। বোৌলাইল-কহাইল ( চৈ. চ. 
১১৪১৯), ডাকিল (চৈ. চ, ১/১৪।৯)। োলাঞএ্গাছে-_ডাকিয়াছেন 
(চৈ, চ. ৩1৪।১১৪)। বোলাবুলি- পরম্পরের প্রতি বলা (চৈ, চ-২1১২।১৯৩)। 
বোলাহু--ডাক (চৈ. চ. ৩২২৬)। 
বৌলি-_গ্রা, বকুলের বীজ ( চৈ. চ.১।১৩1১০৮ )। 
ব্যতিরেক বিধি--অভিধেয় দ্রুঃ। 
ব্যবসারাত্সিক।__নিশ্চয়াক্মিকা! (গী. ২1৪১ )। 
ব্যভিচারী ভাব- সঞ্চারীভাব। বি (বিশেষরূপে )+অভি (আভিমুখ্যে )+চব্‌ 
(গতি, সঞ্চরণ )4নিন্‌স্ব্যভিচারী। যে ভাব স্থায়ীভাবের (কৃষ্করতিই 
স্থায়ীভাৰ ) অভিমুখে বিশেষরূপে সঞ্চরণ করে, তাহাকে ব্যভিচারী স্কাব ব। 
সঞ্চারীগ্ভাব বলে। ব্যভিচারীভাব তেত্রিশটি, যথা-_নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, 
মানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রান, আবেগ, উন্মাদ, অপস্থতি, ব্যাধি, মোহ, ম্বৃতি, 
আলশ্ত, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিথ, স্থৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্য, উঁত্সক্য, 
শগ্রা, অমর্ষ, অন্ুয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি এবং বোধ ( চৈ, চ, ২৮১৩৫ )। 
অপন্থতি-_ছু:খোৎপন্ন ধাতু বৈষম্যাদিজনিত চিত্তের বিপ্লব। ভূমিপতন» 
ধাবন, অঙ্গব্যথা, ভ্রম, কম্প, ফেনআব, বাহুক্ষেপণ এবং উচ্চ শব্ধাদি ইহার লক্ষণ । 
ঘঅবন্িতা-_কোন কৃত্রিম ভাব দ্বারা গোপনীয় ভাবের অন্থুভাব সম্বরণ করাকে 
অবহিথা বলে। ভাবপ্রকাশক অঙ্কাদির গোপনতা, অন্যদিকে দৃরিপাত, বৃথা 
চেষ্টা, বাগ.ভঙ্গি গ্রভৃতি ইহার লক্ষণ। আনমর্ষ-_ 
“অধিক্ষেপাপমানাদেঃ শ্যাদমর্যোহসহিষণণতা । 
তত ম্বেদঃ শিরঃ কম্পো বিব্স্বং বিচিন্তনম্‌ 
উপায়ান্থেষণাক্রোশ বৈমুখ্যোতাড়নাদয়ঃ |” 
তিরস্কার ও অপমানাদিজনিত অসহিষুতার নাম অমর্ধ। ঘর্স, শিরঃকম্পন। 
বিবর্ণতা। চিন্তা, উপায় অন্বেষণ, আক্রোশ, বিমুখতা ও তাড়ন৷ ইহার কাধ, 
(চৈ, চ. ২২1৫৪ )1 জুয়া সৌতাগ্য ও গণাদিবশতঃ পরের সম্বন্ধে 
ঘেষকে অনুয়া বলে। ঈর্ধা, অনাদর, আক্ষেপ, গুণসম্হেও দোষারোপ, 
অপবাদ, বজরনৃষ্ি, ভঙ্গী গ্রভৃতি ইহার লক্ষণ (চৈ. চ, ২1১৪1১৭১)1 
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'আবেগ--চিত্তবিভ্রম । ইহা! প্রিয়, অপ্রিয়, অগ্নি, বাস, বর্ধা, উৎপাত, হ্স্তী 
ও শত্রু হইতে উৎপন্ন হইয়া আট প্রকার হয়। আগ্গন্য _তৃণ্তি ও শ্রমাদি 
নিবন্ধন সামর্থা থাকিতেও কর্মে অপ্রবৃত্ি। ইহাতে অঙ্গভঙ্গ, জস্তা, কার্ধের 
প্রতি ছেষ, চক্ষুমর্দন, তন্দ্রা ও নিপ্রাদি প্রকাশ পায়। উম্মা্__“উন্মাদো 
হৃদত্রমঃ প্রোঢ়ানন্দাপছ্িরহাদিজঃ ৷ অত্রাট্টহাসো নটনং সঙ্গীতং ব্যর্থচেষ্টিতম্‌। 
প্রলাপোধাবনাক্রোশবিপরীত ক্রিয়াদয়ঃ॥” অতিশয় আনন্দ, আপদ ও 
বিরহাদিজনিত চিত্তবিভ্রম । অট্টহাস, নটন, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, 
চীৎকার ও বিপরীত ক্রিয়াদি ইহার কার্ধ (চৈ. চ. ২১৭৮, ২1২৫৪ )। 
ওগ্র--অপরাধ ও দ্বিরুক্তি প্রভৃতি হইতে জাত ক্রোধ । ব্ধ, বন্ধ, শিরঃকম্প, 
ভন, তাড়নাদি ইহার লক্ষণ। ওঁগুন্ুক্য-_“ইষ্টানবাণ্ডেরোন্থক্যং কালক্ষেপা- 
সহিষুুত। 1” অভীষ্ট বস্তর দর্শন ও প্রাপ্তির জন্য উৎকঠাবশতঃ কালবিলম্ব খন 
অসহা হইয়া উঠে, তখনই তাহাকে ওতম্ক্য বলে (চৈ. চ, ২২1৫৪, 
৩1১৭।৪৬)। শীর্ব__-সৌভাগা, রূপ, তারুণা, গুণ, সর্বোত্তম আশ্রয় এবং ইষ্ট 
লাভাদি হেতু অন্যের অবজ্ঞাকে গর্ব বলে। সোপহাসবাক্য, লীলাবশতঃ 
নিকুত্তর, নিজাঙ্গদর্শন, শ্বাভিগ্রায়গোপন, অগ্ঠের বাক্য না শুনা--ইহার 
লক্ষণ ( চৈ. চ. ২২1৫৬, ২1৮1১৩৯, ২১৪1১৭১)। গ্লানি--শ্রম, মনঃগীড়া 
ও রত্যাদি দ্বারা দেহের ওজঃ ধাতুর ক্ষয়জনিত দুর্বলতা । ওজঃ ধাতু 
শুক্র হইতেও উৎকৃষ্ট ধাতুবিশেষ। গ্লানিতে কম্প, অঙ্গজড়তা, বৈবর্ণ্য, কৃষতা৷ 
ও চক্ষুরর্ণাদি হইয়া থাকে । চাপঙ্্য-রাগ ও ঘ্েষাদিজনিত চিত্তের 
লঘুতা৷ বা! গান্ভীর্যহীনতাকে চাপল বা' চাপল্য বলে। অবিচার, পারুস্য এবং 
খ্রচ্ছন্দ আচরণাদি ইহার লক্ষণ (চৈ. চ. ২২1৫২)। চিন্তা-_-অভিলধিত 
বিষয়ের অপ্রান্তি এবং অনভিলফিত বিষয়ের প্রাপ্তিনিবন্ধনভাবনা। নিঃশ্বাস, 
অধোবদন, ভূমিবিদারণ, নিদ্রাশূন্ততা, বিলাপ, উত্তাপ, কৃশতা, বাষ্প, দৈন্য 
প্রভৃতি ইহার লক্ষণ (চৈ. চ. ৩১১১৩) জাড্য--ইই ও অনিষ্টের শ্রবণ, 
দর্শন ও বিরহাদিজনিত বিচারশূন্ততা । জ্রাস_বিছ্যাৎৎ ভয়ানক প্রাণী 
এবং প্রথর শব হইতে হৃদয়ের ক্ষোভ। পার্খস্থ বস্তর অবলগ্ধন, রোমাঞ্চ, কম্প, 
স্তন, ভ্রমাদি ইহার লক্ষণ। ইহা মৌহের পূর্বের ও পরের অবস্থা । অনিমেষ 
নয়ন, তৃষ্ণাভাৰ এবং বিস্মরণাদি ইহার লক্ষণ (চৈ চ* ৩1৭1১৩১১ 
৩1১৭1৪৬)। দৈল্ট--ছুখ, আস এবং অপরাধাদ্িবশতঃ আপনাকে নিকষ 
জান করাকে দৈষ্ভ বলে ( চৈ. চ. ২২1৩২, ২২1৫৪) | গ্তি--১, ধৈর্য ৮ 
২, জ্ঞান, দুঃখের অভাব, উত্তম বস্তপ্রাপ্তি অর্থাৎ ভগবৎসন্বদ্ধীয় প্রেমলাভ' 
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ত্বরা মনের যে পূর্ণতা, তাহার নাম ধুতি । ইহাতে অগ্রাঞ্ধ বস্ত বা বিনষ্ট 
বন্তর জন্ত দুঃখ হয় না) ৩. জিহ্যোপন্থজয়োধৃতিঃ অর্থাৎ জিহ্বা! ও জননেন্দ্িয়ের 
সংষমই ধৃতি (৮, চ. ২১৯৩৭ শ্লোঃ১ ২২৪।১১৬, ১১৮ )। ' লিদ্রা--চিত্তা, 
আলল্ত, স্বভাব এবং শ্রমাদি দ্বারা চিত্তের যে বাহ্বৃত্ির অভাব, তাহাকে নিজ্রা 
বলে। অঙ্গভঙ্গ, জস্ভা, জড়তা, নিঃশ্বাস, নেত্রনিমীলন প্রভৃতি ইহার লক্ষপ। 
নির্ধেধ-_মহাছুঃখ, বিরহ, ঈর্যা ও সঘিবেকাদিজনিত নিজের , অবমানন! 
আনকে নির্বেদ বলে। চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণা, দীর্ঘ নিঃশ্বাসাদি ইহার লক্ষণ 
(চৈ. চ, ২২1৩২, ৬৫, ২1৯২৩ গ্লোঃ)। বিভ্তর্ক-হেতু পরামর্শ ও 
সংশয়াদি নিমিত্ত বস্ততব নির্ণয়ের জন্য বিচার । জ্রক্ষেপ, মস্তকচালন ও 
অঙ্গুলি সঞ্চালনাদি ইহার লক্ষণ । বিষাদ্ঘ--ই্ট বস্তর অপ্রাপ্তি, প্রারন্ধ কার্ধের 
অসিদ্ধি, বিপত্তি ও অপরাধাদি হইতে অন্তাপ ( চৈ, চ. ২২২৫, ৬৫9 
৩/১৭।৪৬)। কবোধ--অবিদ্া ( অজ্ঞান ), মোহ ও নিদ্রাদির ধ্বংস জন্য যে 
্রবুদ্ধতা অর্থাৎ জ্ঞানের আবির্ভাব, তাহাকে বোধ বলে। ব্যাধি--মতিশয় 
ছেষ ও বিচ্ছেদাদি বারা যে জরাদি উৎপন্ন হয় তাহার নাম ব্যাধি। অভীষ্ট 
বস্তর অলভে শরীরের পাতুতা ও উত্তাপ। ইহাতে অঙ্গশিথিলতা, নিঃশ্বাস, 
স্তষ্, উত্তাপ, গ্লানি প্রভৃতি প্রকাশ পায়। ক্রীড়া লজ্জা । নব সঙ্গম, অকার্ধ, 
স্তব এবং অবঙ্ঞদি হেতু উৎপন্ন ধু্টতাবিরোধী ভাব। মৌন, চিন্তা, 
মুখাচ্ছাদন, ভূমিলিখন, অধোমুখতা৷ প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। মতি--শান্ত্াদির 
বিচারজাত যাথার্থা নির্ধারণ । সংশয় ও ভ্রমের ছেদনহেতু কর্তব্যকরণ, 
শিশ্তদিগকে উপদেশদান, তর্ক-বিতর্ক প্রভৃতি ইহার লক্ষণ (চৈ. চ. 
৩1১৭।৪৬ )। মদ্-জ্ঞাননাশক আহলাদ। ইহা ছ্বিবিধ, মধুপানজনিত 
এবং কন্দর্প বিকারাতিশয়জনিত | গতি, অঙ্গ ও বাক্যের স্থলন, নেত্রঘূরণা, 
রক্তিমাদি ইহার লক্ষণ। ম্বৃতি-বিষাদ, ব্যাধি, ত্রাস, প্রহার ও গ্লানি 
প্রভৃতি ছার] প্রাণত্যাগের পূর্বাবস্থা। অম্পষ্ট বাক্য, দেহবৈবর্ণয, অল্প শ্বাস ও 
হিকাদি ইহার লক্ষণ । োহ্‌--১. হব, বিচ্ছেদ, ভয় ও বিষাদাদি হইতে 
মনের যে বোধশৃন্ভতা, তাহার নাম মোহ। ইহাতে ভূমিতে পতন, 
শৃন্তেক্্িযতা, ভ্রমণ এবং নিশ্ে্টতাদি প্রকাশ পায়) ২. ভ্রম (শ্থামী); 
৩, দেহাদিতে অহংবুদ্ধিত ৪. মঙ্্রলকে অমঙ্গল বোধ। শঙ্কা্বীয 
চৌর্যাপবাদে, অপরাধে এবং পরের ক্রুরতাবশতঃ নিজের অনিষ্ট দর্শন। 
মুখশৌষ, বৈবর্ণা, দিকৃ নিরীক্ষণ--পলায়নাদি ইহার লক্ষণ। প্রো--পথ- 
প্রমণ, নৃত্যাদিজনিত খেদ। দিষ্রা, হেদ, অঙ্গসংমর্দ, জপ, দীর্ঘশ্বাসাদি 
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ইহার লক্ষণ। স্বুঞ্তি-নান! প্রকার চিন্তা ও নানা বিষয় অন্ুভবজনিত 
নিত্রার নাম স্থপ্থি। ইহাতে ইন্দ্রিয়ের অবসন্নতা, নিঃশ্বাস, নেত্রনিমীলনাদি 
প্রকাশ পার়। ম্মৃত্তি--সদৃশ বন্ধদর্শন, অথবা দৃঢ় অভ্যাসজনিত পূর্বামৃভূত 
অর্থের প্রতীতি। শিরঃকম্পন ও জ্রবিক্ষেপাদি ইহার লক্ষণ ( চৈ. চ. 
৩।১৭1৪৬)। হুর্ষ-_অভীষ্ট বস্ত্র দর্শন ও লাভাদিজনিত চিত্তের প্রফুল্পতা। 
ইহাতে রোমাঞ্চ, ধর্ম, অশ্রু, মুখের প্রফুল্পতা, আবেগ, উন্মাদ, জড়তা, মোহ 
প্রভৃতি প্রকাশ পায় ( চৈ. চ. ২1২।৬৫ $ উ. নী. ব্যভিচারি--১-১০)। 

ব্যষ্টি- পৃথক পৃথক ভাব ( চৈ, চ. ২২০1২৫৩, ২৬০ )। 

ব্যাজস্তুতি-_নিন্দাচ্ছলে স্ততি ও স্ততিচ্ছলে নিন্দাকে ব্যাজস্তততি অলঙ্কার বলে 
( চৈ. চ. ২২1৫৬ )। 

ব্যাধি--ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ। 

ব্যালী-_সপিণী (উ. নী., সখী, ২৮)। 

ব্যাপ-_কৃ্ণ তৈপায়ন বেদব্যাস, পরাশর-সত্যবত্তীর পুত্র। ইনি বেদবিভাগ কর্তা 
খধি। ব্যাসকুট-ব্যাসের রচনার দুর্বোধ্য অংশ। ব্যাসপুঞ্জ1__-আষাটী 
পৃণিমা বা গুরু পুণিমায় সন্্যাসিগণ মস্তক মুণডন পূর্ধবক সন্ন্যাসের আদিগুরু ব্যাস- 
দেবের পুজা করেন। যতিধর্মনির্য় নামক গ্রন্থে ইহার বিধান আছে। 
ব্যাসবাক--( ব্যাকরণে ) যে বাক্যে সমাসের পদসযূহ পৃথক করিয়া ব্যাখা 
করা হয়, বিগ্রহবাক্ায। ব্যাসসৃত্র_চারি বেদ ও উপনিষদের সারমর্ম 
বেদব্যাস বেদধাস্তসূত্র বা ব্রজ্মসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন বলিয়! ইহাকে ব্যাসসুত্র 
বলে। এই ব্যাসস্থ্রের ব্যাখ্যাই চতুঃঙ্পোকী ( চৈ, চ. ২1২৫।৭৮-৮১)। 

বুদস্ত-দুরীভৃত (ভাঃ ১২1১২৬৯) চৈ. চ. ২২৪।১২ শ্লোঃ)। 

ব্ুঢ-_বাহবদ্ধ ( গী, ১৩ )। 

ব্রজ- শ্রীমঘুরামগুলবর্তী চৌরাশী ক্রোশব্যাগী শ্রক্জের লীলাস্থল (ভাঃ 
২৭২৮ )। 

ব্রজজ প্রেম--ভগবানে, এখর্যজঞানহীন কেবলা প্রেম । ম্বস্থ্খবাসনাহীন, কৃষ্ণ 
স্থখৈকতাৎপর্যময়ী, কেবল! প্রীতির সহিত সাধন ভজন প্রভাবে সাধকের 
মনে ভগবানের প্রতি এশ্বর্য বুদ্ধি লোপ হইয়া মযত্ব বুদ্ধি বৃদ্ধি পাইলে ও শ্রীকুষ্ের 
কপা হইলে তিনি সাধককে ব্রজ প্রেম দিয়া থাকেন । শরীক ব্যতীত অন্ত কেহ 
ব্রজ প্রেষ দিতে পারেন না, তাই তিনি বলিয়াছেন, “আম! বিনা অন্তে নারে 
ত্রজ প্রেম দিতে" (চৈ, চ. ১৩২*)। ক্রজ প্রেমের প্রথম সুরে রতি বা 
'ভাৰ বা প্রেমান্থুর সাধকের মনে উদিত হয়। এই রতিগাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে 
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প্রেমে পর্যবসিত হয়। ব্রজে দাশ্য, সখা, বাৎসল্য ও মধুর--এই চারি ভাবের 
লীলা! আছে। ব্রজভাবের সাধক ইহার যে কোন একটি ভাবের লীলায় 
শ্রীকষের ভজনা করিতে পারেন। রতি গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে ক্রমশঃ প্রেম, 
স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবে পর্যবসিত হইতে পারে। 
কিন্তু সাধকের যথাবস্থিত দেহে প্রেমের উদ্ধতর স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভবপর 
নয় (চৈ. চ. ২২২৯৪) শ্রীমদ গৌরগে'বিন্দ ভাগবত স্বাষিপাঁদ সাধন 
কুহ্মাঞ্জলিতে পপ্রারন্ধ খগডন” নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, “সাধক দেহে ভক্তির 
পুর্ণাবির্ভাব প্রেম পর্বস্তই হয়, ইহা প্রায়িক সাধারণ নিয়ম” ( পৃঃ ১৪০ )। 
্রেজ্ম--বৃংহ ধাতু হইতে ব্রন্ম শব্দ নিপ্পন্ন--বৃংহ্তি বৃ'হয়তি চ ইতি ত্রদ্ম। বুংহতি-_ 
যিনি বড় হয়েন, অর্থাৎ যিনি নিজে বড় এবং বুংহয়ত্ি--যিনি বড় করেন, 
তিন ব্র্ধ। বিষুুরাণ (১।১২।৫৭) বলেন-বৃহত্বাদ' বুংহনত্বাচ্চ তছদদ্- 
পরমং বিছুঃ__অর্থাৎ্বিনি সর্বত্র বিদ্যমান ও সকলের মূল তিনি ব্রহ্ম । কটি- 
বৃত্তিতে জ্ঞানমার্গের সাধকের পক্ষে ব্রহ্ম নিরাকার নিবিশেষ। “ন 
তৎসমোহভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে 1".পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে ম্বাভাবিকী জ্ঞান 
বল ক্রিয়া ৮” ।-_শ্বেতাশ্বর ৬।৮। অর্থাৎ যিনি বৃহত্রম তত্ব ও সর্বব্যাপক তিনিই 
্রন্ধ। ব্রন্মের অনস্ত শক্তি। তাহার জ্ঞানের ও ইচ্ছার ক্রিয়া স্বাভাবিকী। 
ব্রক্মনির্বাণ_মোক্ষ (গী. ৫1২৪)।  ব্রক্গভুত-ত্র্ষম্বরূপ, ব্রদ্ষভাব- 
প্রাপ্ত (গী. ৫1২৪, ৬1২৭, ১৮৫৪ )। ব্রক্সাভূয়-_তরন্গত্বলাভ, ব্রদ্মভাব মোক্ষ-__ 
হ্বামী (গী, ১৪।২৬)। ব্রজ্জময়্_জ্ঞানমার্গ তঃ। ব্রদ্দযোগযুক্তাত্সা। 
তরঙ্গে যোগ (সমাধি )-ত্রন্মযোগ, ব্রদ্দের সহিত আত্মার অভেদ অনুভব, 
তত্বারা যুক্ত ( সমাহিত ) আত্মা ( অন্তঃকরণ, অখণ্ড সাক্ষাৎকাররূপ চিত্রবৃত্তি ) 
ধাহার তিনি ব্রদ্মযোগযুক্তাত্মা (গী, ৫1২১)। ক্রক্মসুত্র_ন্ষদ্ক 
কত, ব্যাসহ্থত। ব্যাস ভ্রঃ। ব্রক্মপাধুজ্য-_নিরাকার ব্রদ্ধে লয়। আর 
ভগবদ্‌ বিগ্রহে অর্থাৎ সাকার ভগবানে লয়ের নাম ঈশ্বর সাযুজ্য। সাত্বিকী 
ভক্তিদ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইয়া ব্রন্ধ সাধুজ্য প্রাপ্ত হইলে ভক্তিবাসনাবশতঃ “মুক্তা 
অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবস্তং ভজস্তে' [ ভাবার্থ দীপিকায় (ভাঃ ১০।৮৭।২১) 
শঙ্কর ভাশ্য ]ইত্যাদি বচন দ্বার! তাদৃশ মুক্তগণের মধ্যে কাহারও কদাচিৎ 
পুনরায় প্রেমভক্কি লাভ হয়। কিন্তু ঈশরসাযুজাপ্রাপ্ত যুক্তগণের আর ভক্তি 
লাভের সম্ভাবনা থাকে না। | 

ক্রেজ -ন্থষ্টিকর্ত! প্রজাপতি লোকপিতামহ ।. গুণাবতার। রজোগুণ অঙ্গীকার, 
করিয়া ইনি স্থষ্টি করেন। এর্ডোদশায়ী বিষয় নাভিপক্প ইহার জন্মস্থান, 
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“এজন্ব ইহার এক নাম কমলযোনি বা কমলাসন। ব্রহ্ধ! ছুই প্রকার-_* 
জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি। যে পুরুষ শত জন্ম ভক্তি ওনিষ্ঠা সহকারে 
হবধর্ম পাপন করেন, তিনি ব্রদ্ধার পদ লাভ করেন । যথা--ন্ধর্মনিষ্টঃ শত- 
জন্মভিঃ পুমান্‌ বিরিঞিঃতামেতি (ভাঃ ৪1২৪।২৯)। হষ্টিকালে এরূপ যোগ্য 
জীব পাইলে ঈশ্বর তাহাতেই শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহার ছারা! স্থটকার্য করাইয়া 
লন। এই ্র্মাকে জীবকোটি ব্রক্ম। বলা হয়। কোন কল্পে এরূপ যোগ্য 
জীব না পাইলে মহাবিষুই ব্রদ্মার রূপ ধারণ করেন। সেই ব্রহ্জাকে বলা 
হয় ঈশ্বরকোটি। যথা_ভবেৎ কচিন্মহাকল্পে ত্রদ্ধা জীবোহপুযুপাসনৈঃ। 
কচি মহাবিষুত্রন্বত্বং গ্রতিপদ্ধতে |-ল. ভা, ধত পান্মবচন (চৈ চ. 
২।২০।২৫৯-২৬১ )। 
এই ক্রদ্ষাণ্ডের আয়তন পঞ্চাশ কোটি যোজন । ইহার সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার চারিটি 
বদন, অষ্ট বাহু ও অষ্ট নেত্র । ব্রদ্ষাণ্ডের সংখ্যা অনস্ত কোটি, ব্রদ্মার সংখ্যাও 
অনস্ত 'কোটি। কোটি কোটি যোজন বৃহৎ ব্রন্দাওও আছে । আয়তন 
অনুসারে উহাদের স্ষ্টিকর্তা ব্রহ্মার বদন, বাহু ও নেত্রের সংখ্যাও অগণিত । 
্দ্া আবার বৈরাজ ও হিরণগর্ভ ভেদে ছিবিধ। বৈরাজ ব্রহ্মার 

দুল বা সমষ্টি শরীর, দেবতাদি ইহাকে দেখিতে পান এবং ইনি দেবতাদিগকে 
বরও দিয়া থাকেন। হিরণ্যগর্ড ব্রক্ধার দেহ হুক্ম বা মহত্বময়। ইনি দেবতাদের 
অনৃস্ত। কেবল “ঈশ্বরই ইহাকে দেখিতে পায়েন” ৷ (লঃ ভাঃ) __ডঃ নাথ। 

ব্রক্গানন্দ ভারভী-_ভক্তিকল্পতরুর নবমূলের একমূল। দক্ষিণ দেশ হইতে 
মহাপ্রভু ( চৈতন্যদেব ) নীলাচলে ফিরিয়া আসলে ব্রহ্ষানন্দ ভারতী নীলাচলে 
আগমন করেন এবং মহাপ্রভুর সহত বাস করেন। ইনি শরীপাদ মাধবেন্ত 
পুরীর শিঙ্ঠ ছিলেন, সেজন্য ইহার প্র।ত টৈতগ্যাদেখের গুরুবুদ্ধি ছিল। ইনি 
প্রথমে মৃগচর্মাঘর ধারণ করিয়া মহা প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। 
ইহাতে দণ্ডের উদ্রেক হয় বলিয়া মহাপ্রভু কৌশলে ইহার চর্মাস্থর ত্যাগ 
করাইয়াছিলেন। ব্রদ্ধানন্দ ভারতী ছাড়া একজন ব্রহ্গানন্দ পুরীও ছিলেন । 
তিনিও ভক্তিকল্পতরুর' নবমূলের একজন, যথা--“পরমানন্দপুরী আর কেশব 
ভারতী । ব্রঙ্গানন্দ পুরী আর ব্রদ্মানন্দ ভারতী” ॥ .. এই নবমূলে বৃক্ষ করিল 
নিশ্চলে ॥ ( চৈ. চ, ১/৯।১১৪ ১৩) 

ব্রাক্মণ--+১ বেদের অংশ বিশেষ যাহাতে বজ্ঞাদি বণিত হইয়াছে) ২ ধিগ্র, 
চতুবর্ণের প্রথম ব্ণ। ব্রাহ্মণের ছাদশ গুণ, যথা--(ক) ধর্ম, সত্য, দমঃ তপহ, 
'মাৎসর, হী, তিতিক্ষা, অনুয়াহীনতা, যজ্ঞ, দান, ধৃতি ( জিহ্বা ও উপস্থের 
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* বেগলহ্বরণ ) ও শ্রুত (বেদাধায়ন )--( সনৎস্থজাত )। (খ) ধন, আভিজাত্য» 
রূপ, তপন্তা, শ্রুত, ওজঃ, তেজঃ, গ্রভাব, বল, পৌরুষ, বৃদ্ধি ও অষ্টাক্গযোগ 
(ভ,স.)। (গ) শম, দম, তপঃ, শোচ, ক্ষাস্তি, আর্জব, বিরক্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, 
সস্ভোষ, সত্য ও আন্তিকা (মুক্তাফলটাকা )। (ঘ) “যোগন্তপে! দমোদানং 
ব্রত শৌচং দয়া ঘ্বণা, বিষ্যা বিজ্ঞানমান্তিক্যমেতৎ ব্রাদ্ণলক্ষণম্”-_- (সরল 
'ৰাঙ্গালা! অভিধান )। এখানে দ্বণ! অর্থ অপমানজ্জান, লজ্জাবোধ ; ৩. ব্রাহ্মণ 
পরমপুরুষের মুখ হইতে জাত, যথা. | 

পুরুষস্য মুখং ব্রহ্ম ক্ষত্রমেতম্ত বাহবঃ। 
উর্ধোর্বৈশ্টো ভগবত: পদ্ভ্যাং শুত্রোব্যজায়ত ॥--( ভাঃ ২৫1৩৭ )। 
ব্রীড়া--ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ । 
র্জ চৈ 

ভক্জ-__যাহার ভক্তি আছে, অন্ুরক্ত, সেবক। ঈশ্বরন্বরূপভক্ত, তার অধিষ্ঠান । 
ভক্তের হৃদযে কষ্ণের সতত বিশ্রাম (চৈ. চ. ১1১1৩০)। ভক্ত ঈশ্বরম্বক্ূপ | 
ভক্তের দেহ যেন ঈশ্বরের অধিষ্ঠান বা শ্রীমন্দির এবং ভক্তের হৃদয় তাঁহার 
সিংহাসন, যেখানে ঈশ্বর সতত বিশ্রীম-স্থখ উপভোগ করেন। পার্ধদ ও 
সাধকভেদে ভক্ত দ্বিবিধ ( চৈ. চ. ১/১।৩১)। পার্ধদ ও সাধক দ্রঃ । শ্রীমদ্‌- 
ভাগবত মতে (ভাঃ ১১।১৪।১৫) আত্মযোনি ব্রহ্মা, আত্মন্বরপ শঙ্কর এবং 
স্বীয় কাস্তা লক্ষ্মী দেবী অপেক্ষাও ভক্ত উদ্ধব শ্রীকের অধিকতর প্রিয়। 
ইহাতে ভক্তের মাহাত্মা স্থচিত হইতেছে । কৃষ্ণ সাম্য তাঁহার মাধূর্ধ আস্বাদন 
সম্ভবপর হয় না, ভক্তভাবেই সেই মাধুর্ধ উপভোগ সম্ভবপর ( চৈ, চ. ১৬৮৯ )। 
ভক্তপ-_পঞ্চতত্বের প্রধান তত্ব । নবদ্বীপলীলায় নন্দনন্দন শরীক ভক্তভাব 
অঙ্গীকার করিয়। শ্রীকুষ্চচৈত্তগ্তাক্ধরপে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন বলিয়। তাহাকে 
'ভন্তরূপ বলে। ভক্তম্বপ--কফ্জাবতারের বিলাসব্ধপ শ্রীনিত্যানন্দ । 
ভক্তাবতার-_শ্রীঅছৈতাচার্ধ (পূর্ব লীলায় শ্রীসদাশিব )। দ্চক্তাখ্য-_ 
শ্রীবাসাদি এবং সতক্তশক্তিক-_শ্রীগদাধর ( চৈ. চ. ১১1১৪ ক্সোঃ)। 

ভক্কি--ভজ, (সেবা করা )+ক্তি ভাব বা। পুজ্য ব্যক্তির ভজন । বৈয্ঞব 
শান্ত্রমতে ভগবানে এঁকাস্তিক ভালবাসার নাম ভক্তি। ইহা অমৃতকূপা। 
যথা--গ সা তশ্মিন পরমপ্রেমরূপা। অস্বতরূপা চ--( না, ভ. নথ. ২-৩ )। 
ভগবানে পরাহ্থরক্িই ভক্তি । যথা--ও সা পরাণুরজির়ীশ্বরে (না, ভ. সু, ২২)। 
“অগ্যবাঙ্ছা, অন্ত পূজ ছাড়ি জ্ঞান কর্ম। আনুকৃল্যে সর্বেন্িয়ে কৃফ্ণানুঈীলন ॥ 
এই স্তদ্ধ তক্কি, ইহা হৈতে. প্রেম হয়”--( ঠৈ. চ. ২।১৯1১৪৮-১৪৯ )। 
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ডক্তি লাভ করিলে মানুষ সিদ্ধ হয়, অম্ৃতত্ব লাভ করে ও তৃপ্ত হয়। ইহা 
পাইলে আর কিছু আকাক্ষা করে না, ছেষ করে না। ভগবছিষয় ব্যতীত 
অন্য বিষয়ে আনন্দ অনুভব করে না বা উৎসাহ বোধ করে না, যথা--গ যন্লন্ধা 
পুমান্‌ সিদ্ধভবত্যম্বতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি ঘত্প্রাপ্া ন কিঞ্চিদ্‌ বাঞ্ছতি 
ন শোচতি ন হেত ন রমতে নোৎসাহী ভবতি (না, ভ, স্‌, ৪-৫ )। কর্মজ্ঞান 
ও যোগ্‌ (রাজযোগ ) অপেক্ষা ভক্তি মহত্তর, কারণ ভক্তিই ভক্তির 
ফল, উপায় ও উদ্দেশ্ত। যথা--ওঁ সা তু কর্মজ্ঞান যোগেভ্যোহপ্ধিক তরা। 
ফলরূপত্বাৎ। (না. ভ. স্‌. ২৫-২৬ ) ভক্তি শ্রেষ্ঠ অভিধেয়। অভিধেয় ভ্ঃ। 
ভক্তি ছ্বিবিধ-বৈধী ও রাগানুগা বা রাগাত্মিকা। যাহারা শান্বশাসনের 
ভয়ে বা ভগবানের ধখর্বভীতিতে ভজন করেন, তাহাদের ভক্তিকে বৈধী 
ভক্তি বলে। বৈধী ভক্তিতে ব্রজলাভ হয় না। বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি ঘটিতে 
পারে। পাচক ভাল রান্না করে চাকুরী বজায় রাখার জন্য, ইহ। বৈধী ভক্তি । 
রুষ্ণ সেবার লোভ বা কষ্ণমাধূর্ষের আকর্ধণে যাহারা ভজন করেন তাহাদের 
ভক্তি রাগাজ্সিকা বা রাগানুগা। ইষ্ট বস্ততে গাঢ় তৃষ্ণার নাম রাগ। ইহা 
রাগের স্বরূপ লক্ষণ আর ইঞ্টে আবিষ্টতা রাগের তটস্থ লক্ষণ। নর-নারী বা 
নায়ক-নায়িকার মধো যে প্রেম, তাহা! ভগবানে আরোপ করিলে গোঁড়ীয় 
বৈষ্ণব মতে ইহা! রাগাঁত্মিকা বা রাগানুগা ভক্তি হয়। রাগই যাহার আত্ম! 
তাহা রাগাত্িক। । ইহা! স্বাতন্ত্রময়ী । মূখ্য ব্রজবাপীজনেই ইহার অধিকার । 
অন্ত সাধকের ইহাতে অধিকার নাই। মুখ্য ব্রজবাসীজনের আন্ুগত্ো যে 
ভক্তি অর্থাৎ ব্রজপরিকরগণের কিস্কর বা কি্করীভাবে ইন্টের যে পেবা তাহাই 
রাগান্ছগা ভক্তি। মা ও স্ত্রী ভাল রান্না করেন-_সস্তান বা স্বামীর তৃপ্তির 
জগ্ত, ইহ! রাগান্থগা। রাগান্থগা মার্গের সাধনের অঙ্গ ঢুইটি__বাহ্‌ ও অস্তর। 
যথাবস্থিত পাঞ্চভৌতিক দেহে ভগবৎ কথা শ্রবণ কীর্তনাদি বাহ্‌ অঙ্গ সাধন, 
আর মনে মনে নিজ সিগ্ধ দেহের অর্থাৎ গুরুদত্ত সাধনসিদ্ধ €দেহের ভাবনা 
করিক্স। দিবারাত্র ব্রজেন্্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের দেবার নাম অন্তরসাধন ।...নববিধা 
ভক্তি, শুদ্ধডক্তি ও সাঁধনভক্তি দ্রঃ । 
ভগ _ভগবান্‌ ঃ। 
ভগ্গবান্‌--১, এ্ঘন্ত সমগ্রন্ত বীর্ঘন্ত যশসঃ শিয়ঃ। 
, জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব বন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা | 

( বিষুপুরাপ ৫1৬৭৪ )। 

চিনে ও বীর্ধ, যশ, ভ্ী, জান 3 বৈশ্লাগা--এই ছয়টিকে ভগ বলে। 
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উশর্যল সর্ববশীকারিত্ব । বীর্য. মণিমন্ত্র মহৌষধির স্যায় অলৌকিক প্রভাব; যশঃ- 
শরীরাদির সদ্ঞপ খ্যাতি; শ্রী-্সর্বপ্রকার সম্পত্তি ; জ্ঞান পরতত্বানুভৃত্তি; 
বৈরাগ্য প্রপঞ্চ বন্ততে অনাসক্তি। পূর্ণভাবে এই ছয়টি ধাহাতে বি্মান 
তিনিই ভগবান্‌। 
২, উৎপত্তিং প্রলয়ঞৈৈব ভূতানামাগতিং গতিম্‌। 
বেত্তি শিচাহাতার সবাচ্যো ভগবানিতি॥ 
(বি. পু ৬৫।৭৮)। 
অর্থাৎ যিনি ভূতগণের উৎপত্তি ও বিনাশ, ইহলোকে যাতায়াত, বিদ্যা ও 
'অবিদ্তা অবগত আছেন-_তিনিই ভগবান্। গৌড়ীয় বৈষ্বমতে শ্রীরুষ্ণই মূল 
ভগবত্তত্ব। '“কৃষ্তস্ত ভগবান্‌ ম্বয়ংখ (ভাঃ ১।৩২৮)। ৩, ভগবান শষ 
মুখাতঃ পরতত্বেই প্রযুজ্য। গৌণভাবে অন্তত্রও ইহার প্রয়োগ হয়। 
ভগবান্‌ আচার্ষ-_হালিসহরের শতানন্দ খানের পুত্র। পিতা বিষয়ী হইলেও 
ইনি বিষয়বিমুখ ও বৈরাগাপ্রধান ছিলেন। ইনি শ্রীচৈতন্তের একাস্ত অনুগত 
ভক্ত ছিলেন এবং নীলাচলে গিয়া বাল করিরাছিলেন। স্বরূপ দামোদরের 
সঙ্গে ইহার সখ্যভাব ছিল। ভগবান্‌ আচার্য খোড়া ছিলেন । 
শগবধাম-ধামতত্ দ্রঃ। 
সপ্তম --অলঙ্কারশাস্্ের দোষবিশেষ (5. চ. ১১৬৫২) কোন বাক্য 
যে ক্রমে বণিত হয়, কোথাও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহাকে ভগ্নক্রম দোষ 
বলে। 
খ্তট-বীর (ভাঃ ১০।৮৩1৮ ১ চৈ, চ, ১৬১১ শ্পোঃ )। 
শদ্র-ক্ষৌরকর্ম ( চৈ, চ. ২২০।৪১)। 
ভঙ্েক--উড়িষ্যার অন্তর্গত স্থানবিশেষ । 
বস্্রবন-_মথুরামণ্লের দ্বাদশ বনের একটি বন। 
ভবানন্ রাপ্পস-_ই।ন নীলাচলবাপী। .রামানন্দ রায়ের পিতা । টচতন্যদেবের 
পরম ভক্ত । মহাপ্রভু ইহাকে পা বলিতেন এবং ইহার পঞ্চপুত্র--রামানন্দ 
রা, গোপীণাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, স্থধানিধি ও বাণীনাথ পট্রনায়ককে 
বলিতেন পঞ্চপাণ্ডব । ইশি ঠৈওন্তদেবের সেবার নিমিত্ত বাণীনাথ পট্টনায়ককে 
তাহার নিকটে রাখিয়া গিয়াছিলেন। রাজা প্রতাপরদ্্র ইহাকে শ্রদ্ধা ও 
সম্মান করিতেন । 
ধ্তবানীপুর*-উড়িস্তায পুরী হইতে ছয় ক্রোশ দুরে একটি শ্থান। " চা নি 
পামনকালে চৈতন্তদেব এখানে একর|জ বাস করিয়াছিলেন ( টৈ. চ. ২1১৬1৯৮-)। 
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ক্ব্যলোক- শিট লোক ( চৈ. চ. ১1১৭1১৩৭ )। 
তয়-_গৌপ ভক্তিরস দ্রঃ । 
ভ্পলিন্বু- প্রা. তিরস্কার করিলাম ( চৈ, চ. ১৫১৫৮ )। 
ভগ্্রা--কামারের জাতা ( চৈ, চ. ২২1২৯ )। 
ভাগ- গ্রা, পালাও ( চৈ. চ. ২১৮২৪ )) পলাইয়া গিয়া থাক ( ঠচ. চ. 
৩1৬৪৯ 9। 
ভাগবত--১. ভগবতে ইদং | যে গ্রন্থে শ্রীভগবানের গুণ, কর্ম, লীলা! প্রভৃতি 
বণিত হয় তাহাকে ভাগবত বলে। অষ্টদশপুরাণের অন্তর্গত একখানি 
মহাপুরাণ। ইহা! অপৌরুষেয়, বেদব্যাসের হৃদয়ে ক্ফুরিত, শুকদেবের মুখে 
কথিত, বেদবেদাস্তের সার, যথা__ 
নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমূতদ্রব সংযুতম্‌। 
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহোরসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥ (ভাঃ ১/১/৩)। 
হুরিভক্তিবিলাসে ( ১০২৮৩) গারুড় বচনে আছে-_ 
অর্থোহয়ং ব্রন্মহ্ত্রানাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। 
গায়ত্রী ভাষ্তরূপোইসৌ৷ বেদার্থপরিবুংহিতঃ | 
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাপ্তগবতোদিতঃ। 
াদশ ্বন্বযুক্তো হয়ং শত বিচ্ছেদ সংযুতঃ । 
গ্রস্থোহষ্টাদশসাহন্রঃ শ্রীমস্তাগবতাভিধঃ ॥ 
অর্থাৎ ইহা ব্রন্গন্ত্রের অর্থন্ব্ূপ ও গায়ত্রীর ভাম্বরপ। ইহা দ্বারা 
মহাভারতের অর্থ নির্ণাত হয় এবং বেদার্থ পরিপুষ্ট হয়। পুরাণের মধ্যে এই 
গ্রন্থ সামবেদলদৃশ এবং শ্বয়ং ভগবান কর্তৃক কথিত। ইহাতে দ্বাদশটি বন্ধ 
তিনশত পয়ত্রিশ অধ্যায় ও অষ্টাদশ সহত্র লোক আছে। ভাগবতের স্বরূপ 
রুষ্ণতুল্য ভাগবত--বিভূসবাশ্রয় । 
প্রতি ক্লোকে প্রত্যক্ষরে নান! অর্থ কয় ॥. 
( চৈ, চ, ২1২৪।২৩২) 
গ্রস্থবূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার । ( চৈ, ভা, ২৮৩1১২৯ )। 
২, ভগবদ্ভক্ত ভক্তিরসপাঁজ, যথা--এক ভাগবত হয়--ভাগবত শান্। 
আর ভাগবত--ভক্ত ভক্তিরস পাত্র ॥ 
(চৈ, চ* ১১1৫৭ )। 
'ভগবস্তক্ত ভাগবতের লক্ষণ- 
সর্ব দেবান্‌ পরিত্যজ্য নিতং ভগবদা শ্রয়ঃ | 
রতন্তদীয় সেবায়াং স ভাগবত উচ্যতে ॥ পান্োত্তর, ৯৯ অ, 
১৯ 
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সবভৃতেষু যঃ পশ্ঠেস্তগবস্তাবমাত্মনঃ | 
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্ঠেষ ভাগবতোত্বমঃ ॥ (ভাঃ ১১1২18৫ )। 
যিনি সর্বভৃতে শ্বীয় উপান্ত ভগবানের বিষ্কমানতা দর্শন করেন, এবং যিনি স্বীয় 


উপাশ্ত ভগবানেও সকল প্রাণীকে দর্শন করেনঃ তিনিই ভাগবতোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ 


ভগবত্তক্ত । 
শিবে চ পরমেশানে বিষ চ পরমাত্মনি । 


সমবৃদ্ধযা প্রবর্তস্তে তে ৰৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥__হত্রিতভিনা | 
৩. শ্রীরুফ্চের তিরোধানের পর শ্রীমদ্ভাগবতই তাহার গ্রতিনিধিরূপে 
জগতে বিরাজমান্‌। যথা £ 


কষ ত্বধামোপগতে ধর্মজ্ানাদিভিঃ সহ। 
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোহধুনোদিতঃ ॥ (ভাঃ ১৩৪৫ )। 
ভাগবতাচার্ধ-_রঘুনাথ ভাগবতাচার্য। কলিকাতার নিকটবর্তা বরাহনগরে 
শ্রীপাট। ইনি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্ভ। ইহার ভাগবত পাঠে 
চৈতত্যদেৰ মুগ্ধ হইয়া ইহাকে ভাগবতাচার্ধ উপাধি দিয়াছিলেন। ইহার 
প্রণীত-_“শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরক্ষিনী” নামক একখানা প্রসিদ্ধ গ্রস্থ আছে। ইহ! 
শ্রীমদ ভাগবতের মর্মানবাদ । 
ভাজন্--পাত্র, স্থালী ( চৈ. চ. ২১৫।৬৩)। 
ভাজে- প্রা, দূরে যায় ( চৈ, চ* ৩৩1৪৫ )। 
ভাঞ-_-গ্রা. তুল্য ( চৈ, চ. ১/১৩1১১২)। 
সানীর বন--ব্রজমণ্লের ঘাদশ বনের একটি । 
ভাঙ্ডিয়। এরা. ভাড়াইয়। ( চৈ. চ. ২৩১১৪ )। 
ভাতি--রকম ( চৈ, চ. ৩।১৮1১০১ )। 
ভাব--প্রেম ও অলঙ্কার দ্ুঃ। ইচ্ছা! ( চৈ, চ. ২১৮৩৬ )। 
ভাবক--ভাবুক ; ভাবপ্রবণ লোক ( চৈ, চ. ১৭৪৯ )। 
ভাবকাঙী- প্রা, ভাবুকতা ( চৈ, চ* ২২৫।১২১)। ' 
স্কাবশাঙব্য--ভাবসমূহের পরম্পর সম্ম্দনকে ভাবশালব্য বলে (চৈ. চ. ২২৫৪) 
ভাবসক্ছি--এককপ বা বিভিন্ন ভাবছয়ের মিলনের নাম ভাঁবসদ্ধি (চৈ. চ. 


২২1৫৪ )। 
ভক্স--প্রা, পছন্দ হয় € চৈ, চ, ২১০।১৫৩ )। 
ভার্গীজদী-পুরীর তিন ক্রোশ উত্তরে । বর্তমান নাম দওভাঙ্গা নদী । 


ছায়--১. (বর্ণ ওজনে ) বিশ তোলায় এক'ভার ; ২. দৈত্যরৃত উৎগীড়ন 
(চ. চৈ, ১৪1৬ )। 
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ভারিভুরি--প্রা, চালাকি, ভিতয়ের কথা ( চৈ. চ. ২1৩৬৮ )। 
ছায্ু- ত্রার্থে। বর্ণাস্তে যর পদৈঃ সুত্তান্থসারিভি;। 
্বপদানি চ বর্ণান্তে ভাস্তং ভাষ্য বিদে। বিদুঃ ॥ 

যাহাতে মূল সুত্রের অনুকূল পদসমূহ দ্বার] স্থত্রের অর্থ বণিত হয়, এবং (প্রসঙ্গ- 
ক্রমে মূলের অতিরিক্ত ) শ্বপ্রযুক্ত পদসকলও ব্যাখ্যাত হয়, তাহাকে ভাস্ত 
বলে ( চে. চ. ১1৭1১০৪ )। 

ভাক্ষরাচার্ষ--ব্রন্মস্ত্রের ভাঙ্তকার। আনুমানিক ১*৩৬ শকাৰে দাক্ষিণাত্যের 
বীজ্জলবীড়ে জন্ম । “সিদ্ধান্ত শিরোমণি ও “গোলাধ্যায়' নামক গ্রন্থে ইনি 
পৃথিবীর গোলত্ব ও মাধ্যাকর্ধণ শক্তির বর্ন! করিয়াছেন। ইহার বিদুষী কণ্যা, 
গণিত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্না লীলাবতীর নামে “সিদ্ধান্ত শিরোমণি-র প্রথম 
অধ্যায়ের নাম “লীলাবতী; । 

ভিত--প্রা, দেওয়াল ( চৈ. চ. ২১২৭৯ )। 

্ডিন্তি- দেওয়াল ( চৈ. চ. ২১২৯৪ )। 

ক্ডিয়ানে--গ্রা. পাক প্রণালীতে ( চৈ. চ. ২৪1১১৪ )। 

ভিক্ষা সন্ন্যাসীর ভোজন ( চৈ, চ, ১1৭1১৪৪ )। 

ভীমরঘী নদ্ী-বোহ্বাই প্রদেশে শোলাপুর জেলায়। পাওুপুর ( পণ্ডরপুর ) 
এই নদীর তীরে অবস্থিত । 

ভীক্মক-- শ্রীরুষ্চমহিষী রুকিণী দেবীর পিতা ( চৈ, ভা, ৯৭২২৯), 

ভুক্তি-_ভোগ ; ইহকালের স্থখ সম্পদ বা পরকালের স্বর্গাদ ভোগ । 

ভূঙ্জ-_ প্রা. ভোগকর ( চৈ. চ. ২।১৬।২৩৬ )। 

ভূণিফোতা।_ প্রা. একরকম চাদর ( চৈ, চ. ১।১৩।১০৯ )। 

ভূবনেশ্বর-_উড়িষ্যার রাজধানী । প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান । 

ভূএগ--তৃমির মালিক ( চৈ, চ. ২২০১৭ )। 

ভুমিক--জমিদার ( চৈ, চ, ২২০১৬ )। 

ভৃগুপান্ত__পর্বত হইতে পড়িয়া মরণ (চৈ, চ. ১১০।৯২ )। 

ভৃঙ্গ-_ ভ্রমর ( চৈ, চ, ২১৪৯৫ )। 

স্ষেট--উপহার (চৈ, চ, ২২।৭৩)। |] 

ভেদ--অনৈক্য। ভেদ তিন প্রকার, যথা--সজাতীয়, বিজাতীয় এবং ম্বগত । 
শ্রীক্চ শ্বয়ংসিতন্বরূপে সজাতীয়, বিজাতীয় ও শ্বগত ভেদশ্ন্ততত্ব। 
সজাতীকস--এক বস্তর সহিত অপর এক সমজাতীয় বস্তর যে ভেদ, তাহাকে 
সজাতীয় ভেদ কহে। যথ!--আমগাছ, কাঠাল গাছ ইত্যাদি বৃক্ষ জাতীয়। 
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কিন্ত আমগাছ কাঠাল গাছ নহে, ইহাদের মধ্যে সমজাতীয় ভেদ বিদ্যমান ॥ 
কিন্তু একই বিগ্রহ ধরে নানাকার রূপ | রাম নৃসিংহ প্রভৃতি ভগবৎ 
স্বরূপের সঙ্গে পরত্রদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের শ্বয়ংসি্ধ সজাতীয় ভেদ নাই। বিজাতীয়-_ 
ভিন্ন জাতীয়। এক বন্তর সহিত অপর এক ভিন্ন জাতীয় বস্তুর যে ভেদ, 
তাহাকে বিজাতীয় ভেদ বলে। যথা-_মান্ুষ ও স্বর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর বস্ত। 
শ্রীরুষ্ণ চিৎ জাতীয় আর প্রাকৃত ব্রহ্মা জড় জাতীয়। ব্রদ্ধা্ড শ্বয়ং- 
সিদ্ধ নহে, ব্রহ্ধাণ্ডের সত্তা শ্রীক্ের সত্তার অপেক্ষা রাখে। জীবজস্তও 
শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা রাখে, হ্বয়ংসিদ্ধ নহে। সুতরাং ব্রন্ধাওড ও জীব শ্রী 
হইতে স্বয়ংসিদ্ধ শ্বতগ্তর বস্ত নহে। স্থগ্ন্ত--নিজের মধ্যে, অভ্যন্তরীণ । 
একই সমগ্রবস্ত অথবা অংশীর বিভিন্ন অংশের যে পরম্পর ভেদ, তাহা 
স্বগাত ভেদ। একই বৃক্ষের মূল, কাও, শাখা, পত্র ও পুপ্পের মধ্যে যে ভেদ, 
তাহা ম্বগত ভেদ। .চুণ, ইট, স্থরকী প্রভৃতি উপাদানের সহিত দালানের 
স্বগত ভেদ। শ্বগত ভেদ মুখ্যতঃ দেহদেহী ভেদ। জীব দেহ জড়, দেহী 
বা! জীবাত্ম! চিৎ। স্তরাং দেহ ও দেহী ভিন্ন জাতীয় বস্ত। কিন্তু শ্রীকৃষ 
সচ্চিদানন্দন্বর্ূপ, চিদানন্দঘন বিগ্রহ। তাহাতে দেহ ও আত্মা পৃথক 
নহে, একই। ব্রক্ষলংহিতা বলেন--এঅঙ্গানি যস্তয সকলেন্দিয় বৃত্তিমস্তি” | 
তাহার সকল অঙ্গই সকল ইন্জ্িয়ের শক্তি ধারণ করে। তাই ইহ! ক্রন্মের 
স্বগত ভেদহীনতার পরিচায়ক । যেমন, চিনির পুতুলের মিষ্টত্ব সর্বত্র বিরাজিত। 
মন্তব্--নিদ্বাক দশনে ব্রন্ধে স্ধগত ভেদ শ্বীকৃত। 

স্ডেল- প্রা, হইল ( চৈ, চ. ২৮১৫২ )। 
তভোক- প্রা, ক্কৃধা (চৈ. চ- ২৪।২৫)) ভোকে- প্রা. ক্ষুধায় উপবাসী 
(চৈ. চ. ২৪১৭৯) ভ্োোগে-উপভোগ করে ( চৈ. চ. ৩৮1৪২ )। 
ভোরীজ্দ্র-ভোগী (সর্প)+ইন্দ্রঃ অনস্তদেব (বি. মা, ১18৪, চৈ. চ. 
৩১1৩৯ গ্লোঃ)। 

জরঙ্ধ--ভ্রান্তি; অবস্তে বস্তজ্ঞখান; এক বস্তকে অন্য বস্ত মনে করা। জজ 
ভ্রমণ কল্পে (চৈ, চ ৩১৮৪ )$ ভ্রমবশতঃ ( চৈ, চ. ৩১৮২৬ )। 

কম 

অকরধবজ কর-_পানিহাটীতে কায়স্বকুলে আবির্ভৃত। ইনি পানিহাটির 
রাঘব পঙ্ডিতের শিক্ঞ ছিলেন । বার মাসের উপযোগী বিবিধ ভোগান্বব্যে পূর্ণ 
'রাঘবের ঝালি' প্রত্তি বৎসর ইছার তত্বাবধানে চৈতন্তদেবের উদ্দেস্টে 
নীলাচলে যাইত। মহাপ্রভু ইহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন--“সেবিহ তুমি 
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প্রীরাঘবানন্দ। রাঘব পণ্ডিত প্রতি যে প্রীতি তোমার । সে কেব্ল স্থনিশ্চিত 
জানিহ আমার | 

জকরম্দ--১. পুণ্পের মধু, পুণ্পের রস $ ২. পুণ্পের রেণু (চৈ. চ. ২1২৩)১৬ শ্লোঃ)। 
জখ--যজ্ ( চৈ. চ. ১১৩১১ শ্লোঃ)। 

অজলাচরণ- গ্রন্থারন্তে বা কার্ধারস্তে শুভজনক অনুষ্ঠান। ইহা! ভ্রিবিধ, যথা-- 
বস্তনিদেঞশ, আশীর্বাদ ও নমস্কার । বস্তনির্দেশ-_ গ্রন্থের বা কর্মের প্রতিপাদ্য 
বিষয়ের উল্লেখ । আধীর্বাদ--ঘিজাদির বা ইষ্টবস্তর বা জগদ্বাসী ' জীবগণের 
মঙ্গল কামনা । নমস্কার-_ ইষ্টদেবাদির বন্দনা! (চৈ, চ. ১১১২ ক্লোঃ? 
১১1৩৫ )। 

মভজুমদার__খাজানার হিসাব রক্ষক। 

মঞ্জরী--সেবার প্রকার ভেদে গোপীগণ ছুইভাগে বিভক্ত, যথা-_সথী ও মঞ্জরী। 
শ্রীরাধার প্রায় সমজাতীয় সেবায় ধাহার! শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান করেন, 
তাহারা সধী। ললিতা, বিশাখা গ্রভৃতি। ইহার! শ্বরূপশক্তি। সথীদের 
সেবা শ্বাতন্ত্রময়ী। সখীর1 নিত্যসিন্ধা এবং ধাহারা নিজাঙ্গ ছারা কৃষঃ 
সেবা করেন ন] কিন্ত রাধাগোবিন্দের মিলনের ও সেবার আম্কৃল্য 
সম্পারদনই ধাহার| নিজেদের প্রধান কর্তব্য মনে করেন, তাহারা মঞ্জরী। 
ইহার শ্রীরাধার কিস্করী ও অন্তরঞ্গ সেবার অধিকারিণী। অন্তরঙ্গ সেবায় 
সথীগণ অপেক্ষা মঞ্চরীদের অধিকার অনেক বেশী। যথা--শ্রীরপ মগ্তরী, 
প্ীঅনঙ্গ মঞ্জরী গ্রভৃতি। মঞ্ধরীদের সেবা আন্ুগত্যময়ী, মঞ্জরীর। সাধন- 
সিদ্ধা গোপী। 

অঠি- প্রা, মঠ (চৈ. চ, ৩১৩1৬৮ )। 

মড়াঁ-প্রা. ম্বত ( চৈ. চ. ৩/১৮1৫১ )। 

মণিকর্নিকা__-কাশতে গঙ্গার প্রসিদ্ধ ঘাট। 

অণিমা-মহাশয় ) সর্বেশ্বর [ উড়িয়া ভাষায় ] ( চৈ. চ, ২১৩/১৩)। 

অগুন্যতীর্থ--এই স্থান সম্বন্ধে তিনটি মত, যথা--১. ভিজাগাপট্রমের অন্তর্গত 
পদ্ধতালুকের মধ্যে পাদের হুইতে ছয় মাইল উত্তর দিকে মটম্‌ গ্রামের নিকটে 
মাচেক্ক নদীর আবর্তবিশেষ; ২. মালাবার জেলার সমুন্রতীরবর্তা মাহে 
অথবা ৩. মস্লি বন্দর । 

অভি--১. অধিগম ভ্রঃ ) ২. ব্যভিচারী ভাব ত্রঃ। 

অথুরা-_মধুপুরী ৷ উত্তর প্রদেশের প্রসিদ্ধ স্থান। 

অথে--মস্থন করে ( চৈ, চ. ২১৪।২*১)। 
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ঞ্ধ--ব্যভিচারী ভাব ড্রঃ। 
অধুবন-_ব্রজমণ্ডলন্থ ছাদশ বনের একটি । 
জধুরারতি--ভগবদ্‌ বিষয়ক প্রেম। কাস্তারতি দ্রঃ। 
মধবাচার্ধ-বেদান্তের ছৈতবাদী ত্রন্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য । বর্তমান মহীশ্র 
রাজ্োর উড়্ুপীতে ১১৯৯ শ্রীষ্টাবে (মতাস্ন়ে ১৩৫২ স্রীষ্টাবে) আবির্ভাব। পিতা 
মধ্য গেহ, মাতা বেদমতী। পচিশ বৎসর বয়সে অচ্যুত প্রকাশ নামক 
সন্ন্যাসীর নিকটে সঙ্ন্যাম গ্রহণ করিয়া 'পূর্ণপ্রজ' নাম গ্রহণ করেন । বেদাস্ত 
শাস্ত্রে পারদিতার জগ্ ইনি "আনন্দতীর্ঘ উপাধিও লাভ কর়েন। ইনি 
ভারতের বিভিন্ন তীর্থে পরিক্রমা করিয়! শ্বীয় মত প্রচার করেন এবং অসামান্ত 
প্রজ্ঞাবলে পণ্ডিতবর্গকে বিচারে পরাজিত করিয়া শ্বীয় “ছৈত” মত স্থপ্রতিষিত 
করেন। ইহার মতে তত্ব দুইটি, যথা-_. 
স্বতনত্রন্থতন্ত্রঞ্ ছ্বিবধং তত্মিস্তাতে । 
্বতন্ত্রে ভগবান্‌ বিষুুনিদেযোহশেষ সদ্গুণঃ ॥ 
কাহারও কাহারও মতে শ্রচৈতন্যদেব মাধ্বপন্থী । শ্রীচৈতন্তমালীর ভক্তি- 
কল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর ( চৈ. চ. ১1৯1৮) শ্্রীযাধবেন্দ্রপুরী মধ্বাচার্ধের শিষ্য এবং 
জ্বীচৈতন্ত মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরীর শিহ্য বলিয়া সম্ভবতঃ এইবপ ধারণার 
উৎপত্তি। কিন্তু চৈতন্যচরিতামূতের মধ্যলীলার নবম পরিচ্ছেদে মাধ্বপন্থী ও 
গ্রচৈতন্তদেবের মত্তের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য বধিত হইয়াছে । মাধ্বপন্থীদের 
মতে শ্রীকৃষ্ণ সমপিত বর্ণাশ্রম ধর্মই কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন এবং পঞ্চবিধ 
মুক্তিলাভের পর বৈকুণ্ঠে গমনই শ্রেষ্ট সাধ্য । কিন্তু শ্রীচৈতন্তের মতে পঞ্চবিধ 
মুক্তি তুচ্ছ। শ্রীষ্ের প্রতি প্রেমই পরম পুরুঘার্থ বা সাধ্য এবং শ্রবণ 
কীর্তনা্দি নববিধ ভক্তিঅঙ্গ শ্রেষ্ঠ সাধন। তবে ইহারা যে ঈশ্বরের 
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের পুজা আরাধন] করেন, তাহা খুবই প্রশংসনীয় (চৈ. চ. 
২।৯।২৩৮-২৪১ )। 
মধ্যানাস্সিকা_নায়িকা দ্রঃ। 
অনাকৃ--অল্পমান্রত্ত (চৈ. চ. ২1১৫।২ গ্লোঃ)। 
অলঃপর্ধয়-_অধিগম দ্রঃ । 
অনসাব২-ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ( চৈ. চ, ২২৫1১৪১)। 
মন্ু--১, ত্রন্ধার পুত্র । চতুরদশি মন্গ ভ্রঃ | প্রসিদ্ধ “মনুসংহিতা' নামক ধর্মশাজ 
প্রণেতা । ২* মন্ত্রঃ গায়ত্রীমজ, যথা--“সর্ধদেবময়ো মনতুঃ) | 
"মানব। 
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হা --১, গুকারাদি সমাযুক্তং নমস্কারাস্ত কীতিতম্‌। * 
ক্বনাম সর্বতত্বানাং মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে ।-_্রহ্মপুরাণ। 


কারাদ সমাযুক্ত নমস্কারাস্ত সর্বতত্ের স্বনামই মন্ত্র ২, মন্ত্রণা, পরামর্শ, 
'বিচার ।ঃ ৩. বেদের অংশবিশেষ । 

অন্ত্রেম্বর--কলিকাতার অদূরে ভায়মওহারবারের নিকটবত্' একটি বৃহৎ নদ। 

মন্দারপর্ধ-_-ভাগলপুর জেলায় ষ্বাক৷ সাবডিভিলনের অস্তর্গত প্রসিদ্ধ পর্বত। 
সমুদ্র মস্থনের সময় অনস্তনাগ এই মন্দার পর্বতকেই বেষ্টন করিয়াছিলেন । 
ইহার চিহ্ন অগ্ঠাপি পর্বতগান্রে বিদ্যমান । 

অন্বত্তর-_মনূর অন্তর বা সময়। এক মন্ুর শাসন সময়কে এক মন্বস্তপ বলে। 
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি--এই চারি যুগে এক দিব্য যুগ। একাত্তর দিব্য 
যুগে এক মন্বস্তর । চৌদ্দ মন্বস্তরে ব্রহ্মার একদিন। ত্রিশ দিনে এক মাস এবং 
বার মাসে এক বখ্সর। এবপ একশত বৎসর ব্রহ্মার আমু। ব্রহ্মার এক 
দিনকে কল্পও বলে। অতএব ব্রক্ধার আয়ুক্ধালে ১৪ ৯৩০ ১৫১২ ১ ১০৯» 
৫,০৪,*০ ( পাচ লক্ষ চার হাজার) মন্বস্তর। ব্রহ্মার ১৪ জন পুত্র 'মন্ছ' নামে 
খ্যাত, যথা-__স্থাক্রভূব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবন্বত, সাবণি, 
দক্ষ সাবর্ণি, ব্রহ্ম সাবর্ণি, ধর্ম সাবপ্ি, রুদ্র সাবি, দেব সাবণি এবং ইন্দ্র সাবন্ি। 
বর্তমানে সপ্তম মন্থু বৈবন্বতের মন্বন্তর কাল চলিয়াছে। তাহার ২৭টি দিব্য 
যুগ গত হওয়ার পর অষ্টাবিংশতি চতুযু'গে ছ্াপরের শেষে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
ব্রজধামে অবতীর্ণ হন এবং তৎপরবর্তী কলিষুগে মহাপ্রভু শ্রীচৈতত্তের 
আবির্ভাব হয়। প্রত্যেক মন্বস্তরে ভগবান্‌ মুকুন্দের একবার আবির্ভাব হয়। 
ইহাকে মন্বস্তরাবভার বলে (চৈ. চ, ১/৩1৫-৬, ২1২০1২৭০-২৭৮)। 
পদার্থ ( মন্বম্তর ) দ্রঃ । 

মন্বস্তরাবভার--অবতার ও ম্স্তর দ্রঃ । 

আনুযু--প্রণয় রোষ (চৈ. চ. ২1২৬৫ )। 

মর্কট বৈরাগ্য-_বানত্রর মত অন্তরে ভোগবাসনা, বাহিরে লোকদেখান ধরগা। 
আার্দনিয়া_গ্রা. মর্দিনকারী (চৈ, চ. এ১২১১১)। 

“জর্জ হুক জান ( চৈ, চ, ১181১৩৮ )। 

লবন্ক--বাকমল ( চৈ. চ. ১1১৩1১০৮ )। 

লয় পর্বন্-_মালাবার উপকূলের গিরিমালার সর্বদক্ষিণ অংশ। বর্তমান 
নাম ওয়েস্টার্ন ঘাট বা পশ্চিম ঘাঁট। কোন কোন মতে কর্ণাট ও ভ্রাবিড়ের 


১৫২ সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান 


সমস্ত পর্বতমালাই মলয়; আবার কাহারো! কাহারো মতে নীলগিরি পর্বতই 
মলয় পর্বত । 
মল1--গ্রা, ময়লা ( চৈ. চ. ২৪1৫৯ )। 
মল্লার দেশ--মালাবার দেশ। উত্তরে দক্ষিণ কানাড়া, পুর্বে কুর্গ ও মহীশ্র» 
দক্ষিণে কোচিন এবং পশ্চিমে আরব সাগর । 
মল্লিকাুন ভীর্থ-দক্ষিণ ভারতের কম্মুলের সত্তর মাইল নিমনপ্রদেশে কৃষ্ণা 
নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এখানে মল্লিকাজুন শিবের মন্দির বিদ্যমান । 
মহত্তত্ব--১. কারণার্ণবে শায়িত মহাবিষু কারণার্ণবের বাহিরে স্থিত মায়ার 
প্রতি ঈক্ষণ করিলে মায়া মহত্ত্ব প্রসব করেন। ইহ] হইতে সাত্বিক, 
রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কার জন্মে। সাত্বিক অহঙ্কার 
হইতে দেবতাগণ, রাজসিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণ এবং তামসিক 
অহঙ্কার হইতে শব্ধ ম্পর্শাদি পঞ্চতন্মানত্র ও পঞ্চমহাভূত জন্মে (চৈ. চ, 
১৫1৪৮, ২1২০।২৩৫)) ২. ্থষ্টির আরম্তে প্রকৃতির সাম্য ভঙ্গ হইলে তাহার 
যে প্রথম পরিণাম হয় উহার নাম মহত্ত্ব । 
মহগুঅক্ট।-_মহত্তত্ের অঙ্টা । কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষ | 
মহাজিধুঃ-_সর্বময় কর্তা ( চৈ, চ. ১61৬৫) 
মহ্থাস্ত--১. ধাহার] সকলের নুহ, প্রশাস্ত, ক্রোধশুন্য, সাধু অর্থাৎ সদাচার- 
পরায়ণ এবং ধাহারা সকল প্রাণীকেই সমান দেখেন, তাহারাই মহৎ। ভগবৎ 
গ্রীতিকেই ধাহারা পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করেন, বিষয়াসক্ত ব্যক্তিতে ধাহাদের 
প্রীতি নাই এবং পুত্র-কলত্র-ধন-মিত্রাদি যুক্ত গৃহে ধাহারা গ্রীতিযুক্ত নহেন এবং 
ধাহারা লোকমধ্যে দেহ্যাক্রা নির্বাহোপযোগী অর্থ অপেক্ষা অধিক অর্থের 
প্রয়াসী নহেন, তীাহারাই মহৎ। এরপ মহতৎগুণসম্পন্ন ব্যক্তি মহাস্ত 
(চৈ, চ. ১১২৯১ ২২৫।২২৮$/ ভাঃ 6161২-৩)। ২, মঠাধ্ক্ষ বা 
দেবমন্দিরের অধ্যক্ষ । 
মহাপাতক--মহাপাতক পাঁচ প্রকার : ব্রহ্মহত্যা, হরাপান, স্তেয়, গুরুপত্ীগমন 
এবং এই নকল পাপাচারীদের সংসর্গ। যথা_ 
বরদ্ষহত্যা হুরাপানং স্তডেয়ং গুর্বঙ্ষণ! গমঃ। 
মহাস্তি পাতকান্তাছঃ সংসর্গশচাপি তৈঃ সহ 1--মন্থু ১১৫৪ 
মঙ্গলময় কৃষ্ণ নাম জপে মহাপাতক বিনষ্ট হয়, যথ1-- 
কষেতি মঙ্গলং নাম ঘন্ত বাচি প্রবর্ততে। 
ভশ্বীভবতি রাজেন্দ্র মহাপাতক কোটয়ঃ ॥--পুরাশ। 


সংক্ষিপ্ত বৈফব অভিধান ১৫৩ 


মহাপাপ.আ--মহাপাপী (গীং ৩৩৭ )। 
মহাপুরুষ লক্ষণ-_গুণোখ ও চিহ্বোথ ভেদে মহাপুরুষের শারীরিক সন্পক্ষণ 
দ্বিবিধ। গুণোথ সল্লক্ষণ ৩২টি, যথা-_নাসা, ভুজ, (বাহু), হন (চিবুক ), 
নেত্র ও জানু ( হাটু )-_এই পাচটি অঙ্গ দীর্ঘ? ত্বক্‌, কেশ, অঙ্গুলিপর্ব, দত্ত ও 
. রোম-_এই পাচটি সুক্মম ; নেত্রপ্রাস্ত, পদতল, করতল, তালু, ওষ্ঠাধর, জিহ্বা 
ও নখ-এই সাতটি রক্তবর্ণঃ বক্ষস্থল, স্ন্ধ, নখ, নাসিকা, কটিদেশ ও মুখ-_ 
এই ছয়টি উন্নত ; গ্রীবা, জজ্ঘ! ও মেহুন (লিঙ্গ )-_-এই তিনটি হুষ্ঘ ১ কটিদেশ, 
ললাট এবং বক্ষস্থদ__এই তিনটি অঙ্গ বিস্তীর্ণ এবং নাভি, স্বর ও বুদ্বি--এই 
তিনটি গম্ভীর ( চৈ. চ. ১/১৪।৩ শ্লেঃ)। করতলাদি রেখাময় চক্রাদি চিহৃকে 
অঙ্কোথগুণ বলে) এরূপ চিহ্ন তেইশটি। যথা--করতলে চক্র ও কমল, 
বাম চরণে অর্ধন্ত্র,। কলস, ত্রিকোণ, ইন্দ্রধনু, অন্বর, গোম্পদদ, মৎস্ত এবং 
শঙ্খ--এই অষ্ট চিহ্, এবং দক্ষিণ চরণে ধ্বজ, পদ্ম, ব্জ, অঙ্কুশ, যব, 
স্বস্তিক, উর্ধবরেখা, অষ্টকোণ, জদ্দুফল, চক্র এবং ছত্র--এই একাদশ চিহ্ন। 
এ সমস্তও মহাপুরুষের লক্ষণ । 
মহাপ্রভু প্রভু দ্রঃ । 
মহাাবন-গোকুল। ব্রজ মণ্ডলের দ্বাদশ বনের একটি বন ( চৈ. চ. ২১৮৬০ )। 
মহাবাক্য-_'অর্থবোধক বর্ণ বা বর্ণসমূহের নাম পদ। যোগ্যতা, আকাঙ্ষ। 
ও আসক্তিযুক্ত পদপলযূহের নাম বাক্য। বর্ণনীয় বিষয়সমূহ যে বাক্যের 
অন্তর্গত তাহা মহাবাক্য অর্থাৎ মহাবাক্য সর্বব্যাপক। শ্রীশঙ্করাচার্য চারি 
বেদের চারিটি শাখা হইতে চারিটি মহাবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন; 
(১ম) খঞ্েদীয় এতরেয় আরণ্যক নামক শাখার মহাবাক্য পপ্রজ্ঞানং বর্ষা? ; 
(২য়) যজুর্বেদ শাখায় বৃহদারণ্যক উপনিষদের মহাবাক্য “অহং ক্রন্ধান্মি! 
(৩য়) সামবেদীয় ছান্দোগ্য শ্রুতিগত মহাবাক্য ““তত্বমসি” ) (৪র্থ) অথর্ব বেদের 
মহাবাক্য “অয়মাত্ম!। ব্রহ্ম” । এই চারিবেদীয় চারিটি মহাবাক্য মধ্যে 
“তত্বমসি” সর্বপ্রধান। কিন্তু উপযুক্ত চারিটি বেদবাক্য বেদের একদেশ 
বলিয়! মহাবাক্য হইতে পারে না।***সমস্ত বেদের নিদান, ঈশ্বর-স্বূপ ও 
বিশ্বাশ্রয় প্রণবই যথার্থ মহাবাক্য, *€ চৈ, চ. ১1৭1১২২-২৩ এর টীকা-- 
দেব সাহিত্য কুটির সক্কলন )। বেদের একদেশ-_অর্থাৎ, বেদের এক অংশে 
স্থিত; বেদের অন্তর্গত একটি বাকা। ইহা! বেদের বাচক নহে। কিন্ত 
প্রণব বেদের বাচক, স্থতরাং বেদের একদেশস্থিত *'তত্বমসি' বাক্যেরও বাচক । 
সমস্ত বেদাস্ত বাক্যের গতি যে বাকোর অভিমুখে, তাহাই মহাবাক্য।, 


১৫৪ সংক্ষিপ্ত বৈফব অভিধান 


প্রণব বা সর্বজ্ঞ ব্রন্মের অভিমুখেই সমস্ত বেদাস্ত বাক্যের গতি। অতএব 
প্রণবই মহাবাক্য। প্রণব ও তত্বমসি ত্রষ্টব্য। 

মহ্াবিধুঃ-_কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষ (চৈ. চ. ১৫1৬৫, ২২০1২৩৭-৪* )। 

মহা ভাব-গ্রেম ত্রঃ। 

মহাভূত-_পঞ্চতৃত। ক্ষিতি (মৃত্তিকা), অপ. (জল), তেজঃ (অগ্নি), 
মরুৎ (বাস) ও ব্যোম ( আকাশ )। | 
মছামুনি- শ্রীনারায়ণ (ভাঃ ১1১।২)। 

মহারথ_ যিনি অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে প্রবীণ এবং একা দশসহমআ্র যোদ্ধার সহিত 
যুদ্ধ করিতে পারেন-_[ স্বামী ] (গী. ১৬)। -অগণিত বীরের সঙ্গে যুদ্ধে সমর্থ 
ব্যক্তিকে অতিরথ এবং একাকী একজন মাত্র বীরের সঙ্গে যুদ্ধে সমর্থ 
ব্যক্তিকে রূর্থী বলে। আর যিনি নিজ হইতে দুর্বলের সহিত যুদ্ধ করেন 
তিনি অর্থরথ। 

মহাশন-_ছুপ্পর, যাহার ক্ষুধা মিটে ন] (গী. ৩1৩৭) 

মহাসোয়ার--গ্রধান পাচক (চৈ, চ, ২১০৪১ )। 

মহেজ্জশৈল-_ ইন্টার্ন ঘাট বা পূর্ববাট পর্বতশ্রেণী। 

মহেশ পণ্ডিত-_মসিপুরে ব্রাহ্মণ বংশে আবির্ভাব। মস্িপুর গঙ্গাগর্ভে বিলীন 
হইলে ইনি বেলডাঙ্গায় শ্রীপাট স্থানাস্তরিত করেন। তাহাও গঙ্গায় লীন 
হইলে প্রীপাট পালপাড়ায় স্থানাস্তরিত হয়। কেহ কেহ বলেন, ইনি 
চাকদহের নিকটবর্তী যশড়া শ্রীপাটের জগদীশ পণ্ডিতের কনিষ্ঠ সহোদর । 
বন্দ্যঘাটায় ভট্টনারায়ণের সম্তান। মহেশ পণ্ডিত নবহীপে ও নীলাচলে 
চৈতচ্যদেবের দেবা করিয়াছিলেন। ইনি ক্রজের মহাবাহু সখা। ঘাদশ 
গোপালের একতম। 

'মন্েতাস--মহা ইঘাস (ধনুক )যাহার | মহাধনূর্ধর (গী, ১৪ )। 

'মাকন্দ__ম। (সৌন্দর্য) কন্দে (মূলে) যাহার; আত্মবৃক্ষ (বি মা. ১1৪১) 
চৈ, চ. ৩১।৩৩ শ্লোঃ )। 

আজিতাত--ভাতের মধ্যাংশ ( চৈ. চ, ৩৬৩১১ )। 

আাঠী-ঘোল ( চৈ, চ. ১/১০।৯৬ )। 

মাড়য়া--মাড়যুক্ত (5. চ. ২১৬1৭৮)। 

জাতা- গ্রা. মত্ত ( চৈ. চ. ২।১৯।১৩৮)। 

'মাতোয়াল--গ্রা, মন্কপানে মত্ত ( চৈ. চ, ১৯18৮ )। 
মাত্রাম্পর্শ-_-ইন্জিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ (গী. ২১৪ )। 
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'আাথাদাধি--খা. মাথায় মাথায় ( চৈ, চ, ১1৫1১১৯)। 

মাল-প্রেম দ্রঃ। 

মাধধব--ম অর্থাৎ প্রকৃতির অধীশ্বর ; কৃষ্ণ, বিষ (গী, ১১৪) 

মাধব ঘোষ--উত্তর-রাটীয় কায়স্থ বংশে আবিরভূতি। ইহার! তিন সহোদর-- 
গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বান্থদেব ঘোষ। ইহারা মধুর কীর্তন করিতেন 
এবং পুরীর রখযাত্রাকালে কীর্তন অশ্প্রদায়ে মূল গায়েন থাকিতেন। 
ইহাদের কীর্তনে গৌর-নিতাই প্রীতিলাভ করিতেন। নিত্যানন্দ নাম- 
প্রেম প্রচারকার্ধ গ্রহণ করিলে চৈতন্তদেবের আদেশে মাধব ঘোষ ইহার 
সঙ্গী হইয়াছিলেন ৷ ইনি ব্রজলীলায় 'রসোল্লাসা” ছিলেন । 

/মাধবী দেবী-নীলাচলবাসী শিখি মাহিতীর ভগিনী । ইনি বৃদ্ধা, তপন্থিনী 
ও অতিশয় ভক্তিমতী বৈষ্বী ছিলেন বলিয়া টৈতন্তদেব ইহাকে রাধিকার 
শণমধ্যে গণনা করিতেন । ভগবান আচার্ধের আদেশে ছোট হরিদাস 
মহাপ্রভুর জন্ত ইহার নিকট হইতে ভাল চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিলেন । 
বৈষবের পক্ষে স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসা নিষিদ্ধ ছিল। এই আদেশ 
লঙ্ঘন করায় মহাপ্রভু লোকশিক্ষার্থ ছোট হরিদাসকে বর্জন করিয়াছিলেন । 
মাধবী দাসী ব্রজলীলায় 'কলাকেলী” ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি। 

মাধকেক্দ্রপুরী- মহা বিরক্ত সন্ন্যাসী ও প্রেমভক্তির জীবন্ত বিগ্রহ। পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে আবির্ভাব। ইনি অযাচক ও অনিকেতন ছিলেন। একবার ইনি 
ব্রজমণ্ডলে গোবর্ধন পরিক্রমার সময়ে উপবাপী থাকায় শ্রীগোপাল বালকবেশে 
ইহাকে একপাত্র ছুগ্ধ দান করেন। ইনি রেমুণায় আসিলে সেখানকার 
শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ ইহার জন্য ভোগের অম্বতকেলী নামক ঙ্ঈর এক পাক্্ 
ধড়ায় লুকাইয়া রাখেন । পুজারী ইহা স্বপ্নে জানিয়! সেই ক্ষীর মাধবেন্্রপুরীকে 
দিয়া আসেন। ইনি স্বপ্রযোগে আদেশ পাইয়া গোপাল দেবের বিগ্রহ গোবর্ধন 
পর্বত খনন করিয়া বাহির করেন। এর পরে ইনিস্বপ্পে জানিতে পায়েন 
শ্ীগোপালের অঙ্গে দাকুণ জালা, মলয়জ চন্দন নীলাচল হইতে আনিয়া তাহার 
অঙ্গে লেপিয়া৷ দিলে সে জালা নিবারিত হুইবে। পুরী গোস্বামী পদত্রজে 

নীলাচলে গিয়া একমণ চন্দন ও বিশ তোলা বপূর সংগ্রহ করেন। ইনি এ 
সমন্ত বহন করিয়া রেমুণায় আপিলে শ্রীগোপাল দেব সেই চন্দন সেখানকার 
বিগ্রহ গোপীনাথের অঙ্গে লেপন করিতে ন্বপ্পযোগে আদেশ করেন। পুরী 
গোম্বামী সে আদেশ পালন করেন । ইনি ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অশ্কুর। শ্রীপাদ 
পরমাননাপুরী, ঈশ্বরপুরী, শ্রীরক্ষপুরী, রামচন্ত্রপুরী, পুণুবীক বিষ্তানিধি, 
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অদ্বৈতাচার্য প্রভৃতি ইহার শিশ্ত। যিনি ইহার সংস্পর্শে আসিতেন, তিনিই 
কুঙ্চপ্রেমে বিভোর হইতেন। লৌকিক লীলায় ইনি মহাপ্রভুর পরম গুরু। 

মাধাই-_জগাই-মাধাই দ্রঃ । 

মাধুকরী--মধুকর অর্থাৎ ভ্রমরের বৃত্তি। মধুকর যেমন পুষ্পকে পীড়ন না 
করিয়া মধু সংগ্রহ করে, তদ্রপ গৃহস্থকে পীড়ন না করিয়। ভিক্ষা গ্রহণকে 
মাধুকরী বৃত্তি বলে ( চৈ. চ* ২1১৪1১১৬ )। 

মাধূর্ব-_অলঙ্কার দ্রঃ। এখর্য দ্রঃ। 

মাধব গৌড়েশ্বর গুরুপরস্পর1 (মহাপ্রভু পর্যন্ত )-১. পরব্যোম নাখ, 

. ২, ত্রদ্ধা, ৩. নারদ, ৪. ব্যাস, ৫. মধ্বাচার্ধ, ৬. পল্মনাভাচার্ধ, ৭* নরহরি, 
৮, মাধব (দ্বিজ), ৯. অক্ষোঁভ, ১০. জয়তীর্থ, ১১২ জ্ঞানসিন্ধু, ১২. মহানিধি 
১৩, বিদ্তানিধি, ১৪. রাজেন্দ্র, ১৫. জযধর্মমূনি, ১৬, পুরুষোত্তম, ১৭* ব্যাসতীর্ঘ 
১৮. জক্মীপতি, ১৯. মাধবেন্ত্র যতি, ২০. ঈশ্বরপুরী, নিত্যানন্দ প্রভু, 
অস্েতগ্রভু, ২১, (ঈশ্বরপুরীর অধস্তন) মহাপ্রভু শীষ চৈতন্যদের 
(কুহ্ছম সরোবরস্থ শ্রীম্। কৃঞ্চদাসজী মহারাজের সম্পাদিত 'শ্রীবর্ষসত্র 
গোবিন্দভান্ম্‌ হইতে উদ্ধৃত )। 

আন--প্রেম দ্রঃ | 

আনসগজা--গোবর্ধনের একটি সরোবর । 

আন(নিষেধ (চৈ, চ. ১১৭।১২৮)। 

মানিহ--মনে করিও ( চৈ. চ, ১1৭1৯৭ )। 

আর- কন্দর্প (চৈ. চ. ২২১১ ক্গোঃ)। 

মায়1-_-অজন, অবিষ্ঠা, প্রকৃতি । ভগবৎ উপলব্ধি বা ভগবৎ উন্মুখতা ব্যতীতই 
( অর্থাৎ ভগবৎ প্রতীতি ন] হইলেই ) যাহার প্রতীতি হয় অথচ যাহা আপনা 
আপনি প্রতীত হয় না, ভগবৎ আশ্রয়ের গ্রয়োজন-_তাহাই মায়া । সেজন্ঠ 
মায়া ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি ( ভাঃ ২1৯৩৩ ক্লোঃ) চৈ, চ. ১১২৪ শ্লোঃ )। 
প্রকৃতি দ্রঃ । 

আায়াপুর--১. প্রসিদ্ধ তীর্থ হরিস্বার। হরিদ্বার, হৃধীকেশ, কনখল ও তপোবন 
মায়াক্ষেত্রের অন্তর্গত । ২, নবদ্ীপের সন্নিকটে আর একটি মায়াপুর আছে। 
ইহা একটি প্রপিদ্ধ বৈষণবতীর্ঘ। 

জায়াবাধী-ত্রক্ষদত্য জগৎ মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্ম বাতীত অপর কিছু নহে-_ 
এই দার্শনিক মত ধাহার! পোষণ করেন । , 

গারাশক্তি--শক্কি ভ্রঃ। 
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মানজাঠ্য। দ্গুপাট-_উড়িস্যায়। রাজা প্রতাপকদ্রের রাজ্যের একটি গ্রদেশ। 

মালাধর বস্থব--গুণরাজ খান দ্রঃ । 

মালিনী-শ্রীবাস পঙিতের গৃহিণী। শ্রীনিত্যানন্দ ইহাকে মা ডাকিতেন 
এবং শিশুর গ্ঘায় ইহার স্তন্ত পান করিতেন । 

মাহিত্মভীপুর-_-ইন্দোর রাজ্যের দক্ষিণে নর্শদা নদীতীরে অবস্থিত। বর্তমান 
নাম মহেখ্ররপুর । নামাস্তর--“চুলিমহেশ্বর” । 

মিথ--পরম্পর ( ভাঃ ৩১৫২৫ )। 

মিলিলা-_গ্রা. মিলিত হইলেন (চৈ. চ. ৩1১১০ )। 

মিলে 1-গ্রা, মিলিত হইব ( চৈ. চ. ২1১২৮ )। 

মীনকেতন রামদাস- শ্রীনিত্যানন্দের শিষ্য | ইনি সর্ধদা রাখাল রাজার ভাবে 
আবিষ্ট থাকিতেন এবং হাতে বীাশীও রাখিতেন। কৃষ্দাস কবিরাজ গোন্বামীর 
বাড়ীতে একবার অহোরাজ্র কীর্তনের সময় ইনি নিমস্ত্রিত হইয়া! উপস্থিত 
হইয়াছিলেন এবং রাখালভাবে সকলের সঙ্গে প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন । 
গুণার্ণব মিশ্র নামক পূজারী ব্রাহ্ণ এ সময় কুষ্ণ সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। 
তিনি রামদাসকে নমস্কারাদি করেন নাই। ইহাতে মীনকেতন কিঞ্চিৎ 
বিরক্তি প্রকাশ করিলেও কষ্ট হইলেন না, কারণ গুণার্ণব কৃষ্ণ সেবায় ব্যস্ত 
ছিলেন । কবিরাজ গোস্বামীর এক ভ্রাতার নিত্যানন্দের প্রতি তেমন বিশ্বাস 
ছিল না। এ নিয়। মীনকেতনের সঙ্গে তাহার কিছু বাদান্ুবাদ হয়। নিত্যানন্দের 
নিন্দায় মীনকেতন রাগ করিয়া হাতের বাশ! ভাঙিয়া চলিয়া আসেন । 

খুকুচ্দ দত্ত- চট্টগ্রামের চক্রশালায় বৈদ্ভ বংশে আবিত্তি। ইনি চৈতন্যদেবের 
ভক্ত বাস্থদেব দত্তের কনিষ্ঠ সহোদর । ইনি চট্টগ্রাম হইতে প্রথমে নবন্থীপে 
পরে কাচড়াপাড়ায় আসিয়া বাস করেন। মহাগ্রভুর সমাধ্যায়ী এবং বিশেষ 
অনুগত ভক্ত । মহাপ্রভু একবার কোন কারণে বিরক্ত হইয়া গুর সঙ্গে দেখ! 
করিতে অন্বীকার করেন । অনেক অনুনয় বিনয়েও তিনি গুকে ভাকিলেন ন1। 
তখন মুকুন্দ শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিলেন--পপ্ডিত! প্রভুকে জিজ্ঞাসা কর, 
কখনও কি আমার প্রভুর চরণ দর্শনের সৌভাগ্য হইবে? প্রভু উত্তরে 
বলিলেন--'কোটিজন্ম পরে ৷ মুকুন্দ ইহাতেই খুশী হইয়া নাচিতে লাগিলেন । 
কোটিজন্ম পরেই ত প্রভুর দর্শন পাইবেন । প্রভু শুনিয়া হাপিয়া তাহাকে 
ভাকিলেন। মুকুন্দের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দেখিয়া তিনি খুশী হইলেন। মুকুস্দ 
গায়ক ছিলেন। প্রভুকে গান শুনাইতেন। ইনি ব্রজের মধুকষ্ঠ নামক 
গায়ক ছিলেন বলিয়া! কবিত। 
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মুকুন্দ দাদ- শ্রীধণ্ডে বৈস্তকুলে আবিভূর্ত। পিতা নায়ারণ দাস। ইনি 
নরহরি দাস ঠাকুরের বড় ভাই। ইহার পু রঘুনন্দন প্রীচৈতন্তের অভিতন্থ' 
বলিয়া টৈষফবগণ জ্ঞান করিতেন। ইনি রাজবৈষ্ত ছিলেন। মুকুন্দ দাস 
মহাপ্রেমিক ও চৈতন্যদেবের * অত্যন্ত অনুগত ভক্ত ছিলেন। ইনি ব্রজের: 
কুদাদেবী বলিয়া কীতিত। 
মুক্তি__সালোক্য-সাষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। 
দীয়মানং ন গৃহুস্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ |--ভাঃ ৩1১৯।১৩ 

মুক্তি পঞ্চবিধ, যথা--সালোক্য, সাষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য। যে 
ভক্ত যে শ্বরূপের উপাসক, তাহার সহিত এক লোকে বাসের নাম সাঙ্গোক্য, 
তাহার সমান এরশ্বর্য লাভের নাম পার্টি, তাহার নিকটে অবস্থানের নাম 
ামীপ্য, তাহার সমান রূপ লাভের নাম লারূপ্য এবং তাহার সহিত একত্ব 
লাভের নাম সাধুজ্য। সাযুজ্যকে মোক্ষও বলে। সাযুজ্য আবার ছুই 
প্রকার-ত্রন্ম সাধুজ্য (নিরাকার ব্রন্ষে লয়) ও ঈশ্বর সাধুজা (সাকার 
ভগবানে লয়)। প্রথম চারিপ্রকার মুক্তি ভগবৎ সেবার অনুকূল হইলে কোন 
কোন ভক্ত তাহা অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু 'সাযুজা মুক্তি তাহার! 
আকাঙ্ষা করেন না। ভক্তের কাছে ব্রহ্ম সাযূজ্য হইতে ঈশ্বর সাযুজ্য ধিকারের 
যোগ্য ( চৈ, চ. ২৬1২৪০-৪২ )। পদার্থ দ্রঃ। 
মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তি (গরগ্রহ- ঘোড়ার লাগাম )_ইহা শব্দার্থ প্রকাশের একটা 
রীতি। শব্দের ধাতুপ্রত্যযগত অর্থের অবাধ বিকাশ ছারা অর্থ প্রকাশের 
রীতি। 
মুখবাস--মুখ শুদ্ধি ( চৈ, চ, ২1৪1১০০ )। 

মুখ্যতত্ব--সজাতীয়, বিজাতীয় ও শ্বগত ভেদশূন্য পরতত্ব। ভেদ দ্রঃ 
মুখ্যভক্তিরস--রতিভেদে মুখ্যভক্তিরস পঞ্চবিধ, যথা--শাস্ত, দান্ত, সধ্য, , 
বাৎসল) ও মধুর ( চৈ, চ. ২১৯1১৫৮-৫৯)। রতি ও রস দ্রঃ। 

সৃখ্যাবৃত্তি- বৃত্তি ত্র: । 

মুখ্যার্থ__উচ্চারণ মাত্র শবের যে অর্থ গ্রতীত হয় (চৈ, চ* ১৭১৩ 
২২৫২৪ )। 

মুগ্ধ। নাদ্িকা-নারিকা ভঃ। 

মুত্রি-গ্রা, আমি ( চৈ, ৮, ১1১২২ )। 

ঘুড়ি--প্রা, কিয়ার € চৈ,চ, ১৪১৬৪ )7 মূড়াইয়া ( চৈ, চ. ৩৩১৩২ )1 
মু্ধতি, মুস্ততি-_গ্রা' মেয়াদ ( চৈ, চ. ৩০1৫৩ )। 


সংক্ষিষ্ত বৈফব অভিধান ১৫৪ 


মুক্রা-শিলমোহর ( চৈ. চ. ১1৭১৮) বাকোর বা ক্রিয়াদির পরিপাটা 
(উ, চ. ২২৩২১ ])। 

মুধা__মিথ্যা, নগণ্য ( চৈ. চ. ৩1১৬।১৩৪ )। 

মু্সিব--প্রা, তত্বাবধায়ক, রক্ষক (চৈ. চ. ৩।১০1৩৮)। 

ঘুদি_মননশীল (চিন্তাশীল), মৌনী (সংঘতবাক্‌), তপন্থী (তপশ্তাপরাম়ণ ), 
ব্রতী (ব্র্ষচর্যাদি নিয়মপরায়ণ ), যতি (সন্্যাসী) ও খষি (চৈ, চ, 
২২৪।১২)। 

মুঘুক্ষু-_মুক্তিকামী । জ্ঞানমার্গ দ্রঃ 

মুরারি গুগু-_শ্রীহটে বৈগ্ভবংশে আবিভূ্ত, পরে নবদ্বীপবাসী হন। ইনি 
বয়সে চৈতন্থপ্রভুর বড় ছিলেন। ্ট্রীরামচন্দ্রের উপাসক। পূর্বজন্মে হনুমান 
ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি। ইনি চৈতন্যদেবের নবদ্ীপ লীলার সঙ্গী ও 
প্রত্যক্ষদর্শী । প্রভুর আদি চরিত লেখক মুরারি গুপ্ত। ইহার '্রীচৈতত্য 
চরিতম্” নামক কড়চা প্রভুর নবদ্বীপ লীলার প্রামাণ্য গ্রন্থ। একবার প্রতু 
মুরারিকে নবদূর্বাদলশ্ঠাম শ্রীরামচন্দ্ররূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। ইনি নবন্থীপে 
বাস করিলেও প্রভু দর্শনের জন্য রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে যাইতেন। 

মুরারি চৈভচ্ দ্রাদ-_নিত্যানন্দ শাখা । প্রেমাবেশে ইনি প্রায়ই বাহস্থৃতিহারা 
হইতেন। কৃষ্ণ প্রেমাবেশে মুরারি চৈতন্য দাসের অন্তরে হিংসাদ্েষাদি 
সম্যক্রপে লোপ পাইয়াছিল। সেজন্য ইনি ব্যান, অজগর সর্প প্রভৃত্তির 
সঙ্গে খেলা করিতেন । 

মুলুক-_ প্রা. দেশ ( চৈ. চ. ৩।২।১৫ )। 

মুর্তশক্তি-_-ভগবৎ শক্তিসমূহের ছুইরূপে স্থিতি,_শক্তিরূপে অমুর্ত এবং 
শক্তির অধিষ্ঠান্রী রূপে মূর্ত । 

মুর্তি-_হলাদিনী ( আনন্দ), সন্ধিনী (সত্বা) ও সংবিৎ (জ্ঞান )--এই তিনটি 
শক্তিই যুগপৎ সমানভাবে অভিব্যক্তি লাভ করিলে শুদ্ধসত্বকে মূত্তি বলে । এই 
ত্রিশক্তি প্রধান বিশুদ্ধ, সত্তার (মুত্তিছ্বারা ) পরততাতক শ্রীবিগ্রহ ও 
পরিকরাদির বিগ্রহ প্রকাশিত হয়। “যুগপৎ শকতিক্রয়প্রধানং মৃত্তিঃ 
(ভক্তি সন্দভ ১১৮3 চৈ, চ. ১81৫৫ )। শুন্ধসত্ব দ্রঃ । 

স্বগমদ--মৃগনাভি, কণ্তরী | 

স্বভক--মৃতদেহ ( চৈ, চ. ৩1১৮1৪৪ )। 

স্বত্তি-ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ)" 

স্বক্তাজন- মাটির পাত্র ( চৈ, চ, ২৪1৬৭ )। 





১৬০ সংক্ষিপ্ত বৈ অভিধান 


মোকভা।- প্রা. মোজা? বন্দোবস্ত ( চৈ, চ. ৩৬1১৭ )। 
মোক্ষ, মোক্ষাকান্ধী_জ্ঞান মার্গ ভ্রঃ। 
মোঘ- ব্যর্থ (গী, ৩১৬)। 
মোছে- প্রা. মুছিয়া দেয় ( চৈ. চ. ২৩1১৩৯)। 
.মোতে- গ্রা. আমাতে (চৈ, চ. ১৪২১৬), আমার সন্বদ্ধে (চৈ, ৮, 
৩৭১০৫ )। - 
মোট্টাঘিত--অলঙ্কার দ্রঃ । 
মোদন- প্রেম দ্রঃ । 
মোহুন--প্রেম দ্রঃ। 
মোহু-_ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ । 
মৌগ্ধ্য-_প্রিয়তমের অগ্রভাগে জ্ঞাতবস্ত সম্বন্ধে অজ্ঞের স্তায় জিজ্ঞাসাকে 
মৌদ্ধা বলে (চৈ, চ. ২1১৪1১৬৩-৩৪ )। 
মৌরচয়- ময়ূর সমূহ (চৈ, চ. ৩।১৫1৫৯ )। 
মৌগসিন-_ প্রা. তবাবধায়ক, রক্ষক (চৈ. চ. ৩১০৩৮ )। 
জ্ঘ 
যভাক্মা-_সংযতচিত্ব, ক্ষোভরহিত (গী. ১২1১৩) চৈ. চ. ২২৩৫১ ক্োঃ )। 
ঘথিভথি_ প্রা. যেখানে ইচ্ছা সেখানে ( চৈ, চ. ৩৮1২৩)। 
যদুনজ্মম আচীর্য-_অইৈতাচার্ধের নীলাচলবাসী অন্তরঙ্গ শিশ্য। বান্গদেব 
দত্তের অনুগৃহীত। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দীক্ষার্ুরু | 
যদুনাথ কবিচন্্র-নিত্যানন্দ পার্ধদ। চৈতত্যভাগবত মতে “প্রভুর পিতার 
সহ জন্ম এক গ্রাম” ইহার আদি নিবাস শ্রীহট্রে ছিল, পরে নবন্ধীপবাসী 
হন। চৈতগ্তচরিতামৃত ইহাকে 'মহাভাগবত? বলিয়াছেন | যথা £ “মহাভাগবত 
যদুনাথ কবিচন্র। ধাহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ |” ( চৈ, চ* ১১১৩২)। 
কবিযপেও ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। 
যন্ব। ভত্বাঁযে সে, নগণ্য (চৈ, চ. ৩1৫৯৯ )। 
ঘম--১. যোগ মার্গের সাধনাঙ্গ বিশেষ । অহিংস, সত্য, অন্তেয় ( অচৌর্ধ 
নিঃসঙ্গ, লজ্জা, অসঞ্চয়। আস্তিকা, ক্রশ্ধচর্ধ, মৌন, স্টৈর্ঘ। ক্ষমা ও অভয়_ এই 
বাদশটি 'ঘম+ শব্ধ বাচ্য ( চৈ. চ, ২২২৮৩ )। 
২, ধর্মরাজ। যমজ-_-একগর্ডে এক সঙ্গে জাত, যেমন নকুল ও সহদেব। 
হমেশ্বর টোটা--নীলাচলে বাগান বিশ্ষে। টোটা গোপীনাখের মন্দির 
টাকি স্থানে। 


সংক্ষিপ্ত বৈষ্কব অভিধান ১৬১ 


যাইছে- প্রা. যাইতেছি (চৈ, চ, ৩ ১৮৫৩)। 

যাউক--গ্রা. চলুক ( চৈ. চ. ৩৩1৯৯ )। 

যাও প্রা, যাইব (চৈ. চ. ২২1৫৩) 

যাজপুরূ--উড়িম্তার বৈতরণী নদীর তীরবর্তী প্রসিদ্ধ স্থান। নাভিগঙ্গ। ক্ষেত্র। 
নামান্তর “যজ্ঞপুর', যজাতিপুর”। 

যাবৎনির্ধানন প্রতিগ্রহ--যতটুকু প্রতিগ্রহ বা গ্রহণ না করিলে জীবনযাত্রা 
নির্বাহ হয় না, ততটুকু গ্রহণ ( চৈ. চ, ২২২৬২ )। 

যাবদাশ্রয় বৃত্তি-যাবৎ (যে পর্যন্ত, যে পরিমাণ বা যত তত )+আশ্রয় 
( অন্থরাগের আশ্রয় সাধকভক্ত ও সিদ্ধভক্ত ) বৃত্তি (ব্যাপার ব৷ ক্রিয়া )। 
অতএব যাবদাশ্রয় বৃত্তি অর্থ_যে পর্বস্ত আশ্রয় আছে, বা যে পরিমাণ আশ্রয় 
আছে অর্থাৎ যত সাধক ভক্ত ও সিদ্ধ ভক্ত আছেন, তাহাদের সকলের 
উপরেই ক্রিয়া! যাহার ( চৈ. চ. ২।২৩।৩৭ )। 

যামুনাচার্য-দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত বৈষ্ণব আচার্ধ ও আলোয়ান্নার ব 
আলোয়ার-শ্রেষ্ট । শ্রীরঙ্গম্‌ মন্দিরের শ্রেষ্ঠ মহান্ত। রামানুজাচার্ধের মাত 
কাস্তিমতী ইহার পৌত্রী ছিলেন। ইনি মায়াবাদ খণ্ডন করিয়৷ বিশাল 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন । শতবর্ষ বয়সে ইহার সহিত তরুণ ভক্ত রামানুজের 
সাক্ষাৎ হয় এবং ইনি রামানুজকে মনে মনে শ্রীরঙ্গমৈর মঠাধীশরূপে চিহ্নিত 
করেন। মৃত্যু সময়ে ইনি শিষ্য মহাপূর্ণকে রামাস্ুজের নিকটে প্রেরণ করেন । 
চারি দিন পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া রামানুজ দেখেন যামুনাচার্ধের প্রাণ- 
বামু বহির্গত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার তিনটি অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ। ইহ! 
আচার্ধের অপূর্ণ বাসনার গ্চোতক মনে করিয়া রামানজ তিনটি প্রতিজ্ঞা 
করিয়া গপ্লোক আবৃত্তি করেন। সঙ্গে সঙ্গে আচার্ষের অঙ্গুলি খুলিয়া যায়। 
রামানুজ বেদাস্তের গ্রীভাষ্য রচনা! করিয়া এবং বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিয়া স্বীয় 
প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন । 

ব্বান্ছা যে স্থানে ( চৈ. চ. ১1৭২১ )। 

যুক্ত বৈরাগ্য-_ভক্তির উপযোগী বৈরাগ্য। বিষয়ে আসক্তিহীন হয়৷ কৃষ্ণভক্তির 
আম্থকূল্যে যথাযোগ্য ভাবে যিনি বিষয় ভোগ করেন তাহার বৈরাগ্যকে 
“যুক্ত বৈরাগ্য' বলে । ইহা হইতে শ্রী সম্বন্ধে আগ্রহ জন্মে ( চৈ. চ. ২।২৩/৫৬ 
এবং ২1২৩1৪৯ গ্লোঃ) ভ. র, সি. ১২১২৫ )। শুক বৈরাগ্য দ্রঃ । 

সুগ্ধর্ম-_যুগান্রূপ ভজন,-_সত্যতুগে ধ্যান, ত্েতায় বক্স, হ্বাপরে পরিচর্যা ও 
কলিতে নাম সংকীর্তভন । যথা--- 


৯৯ 
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কৃতে যদ্ধ্যায়তে। বিষ ত্রেতায়াং জতো। মথেঃ । 
হাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি কীর্তনাৎ ॥--( ভাঃ ১২৩৫২ ৮ 


ুাবায়-_বতার রঃ । চৈ, চ. ১৩1১৭ )। 
বতার-_ : 


যুড়ি _প্রা যুক্ত করিয়া ( চৈ, চ. ২১৩৭৫ )। 

যোই কোই- প্র1, যে কেহ ( চৈ, চ, ২1২৪1৪৫)। 

যোগক্ষেম__( গীতা ৯২২)। ১, যোগ--অগ্রাপ্ত বন্তর প্রাপ্তি, ক্ষেম-_- 
প্রাপ্ত বস্তর সংরক্ষণ; অতএব যোগক্ষেম-_-আহারাদি সকল প্রয়োজনীয় বস্ত-- 
(শঙ্কর )) ২* যোগ--ধনাদি লাভ, ক্ষেম--তাহার রক্ষণ অথবা মুক্তি 
(শ্রীধর )। ৩. শ্রেয়_( কঠ. উ.)। ৪. নির্বাণ_-( ধন্মপদ )। 


যোগপক্উযে বস্ত্র বারা সন্গ্যাসীদের পৃষ্ঠ ও জা বন্ধন হয় (চৈ. চ. 
২।২০।১০৬)। 


যোগগীঠ--“সপরিকর শ্ত্রীরাধা গোবিন্দের মিলনস্থানবিশেষ । যোগগীঠের 
মধ্যস্থলে মণিময় ষড়,দলপন্ম ; তাহার মধ্যস্থলে শ্রীরাধা গোবিন্দের রত্ব 
সিংহাসন ; এই ষড়দলপল্প একটি বৃহৎ মণিময় পদ্দোর কণিকার স্থানীয়) এই 
বৃহৎ পদ্মের বিভিন্ন দলে যথাস্থানে সেবাপরায়ণা সখী-মঞ্জরীগণের দীাড়াইবার: 
স্থান। কর্পবৃক্ষের নীচে এই যোগপীঠ অবস্থিত ।১--ডঃ নাথ (চৈ. চ, 
১1৫1১৯৫ )। 

যোগমায়া_'যোগেন চিত্তবৃত্তি নিরোধেন য মায়া অচিত্ত শক্তি__অর্থাৎ 
চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ দ্বার! যে অচিত্ত্য শক্তিকে উদ্দদ্ধ করিতে হয় তিনিই 
যোগমায়।। ইনি ভগবানের অঘটন টন পটীয়সী লীলাশক্তি। ইহার 
হারাই ভগবান দেবকীর গর্ভ রোহিণীতে সংক্রামিত করিয়াছিলেন; শ্রীরুষণ 
দাবাঞ্জি পান করিয়া জনগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন (ভাঃ ১০1২1৫-৮ এবং 
১০1১৯১৪ )। ইহাকে অবলহ্গন করিয়া শ্রীক্চ গোপীগণের সহিত রাসলীলা 
করিয়াছিলেন (ভাঃ ১০২৯১)। ইনি “হুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া 
বৈষবীতি চ* (ভাঃ ১০২।১১)। “যোগমায়। চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্‌ পরিণতি” 
অর্থাৎ বিশ্তুদ্ধ সত্ব যাহার পরিণতি ব! বৃত্তিবিশেষ, সেই চিচ্ছক্তিই যোগমায়া 
€ চৈ, চ. ২২১৮৫ )। জীবমায়া ভ্রঃ। 

যোটন--যোগ, সংযোগ, ( চৈ. চ. ২১৪1৪৮ )। 

ষোঘিৎ--স্ত্রী ( চৈ. চ. ২1৮১১ )। 

ঘোগ্েশখর- যোগ+ ঈশ্বর । অঘটনঘটনপটীয়সী মহাশকি যোগযায়ার ঈশ্বর 
(ভাঃ ১০।৩৩।৩ )। | 
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ল্ 
রই-_রহি, থাকি (চৈ. চ. ২৪1৩৫ )। 
রক্ষিতা-_রক্ষাকর্তা ( চৈ, চ. ১1২1৩২ )। 
রঘুনন্দন-_শ্রথণ্ডে বৈদ্যকুলে আবির্ভাব। পিতা মূকুদদ দাস, খুল্লতাত 
নরহরি সরকার ঠাকুর। ইনি শ্রীচৈতন্তের অভিন্নতন্থ বলিয়া বৈষবগণ জ্ঞান 
করিতেন | ইহার কৃষ্ণভক্তির মাহাত্যে পিতা! মুকুদ্দ দাস বলিয়াছিলেন-_ 
রঘুনন্দন হইতেই আমাদের কষ্ণভক্তি, সুতরাং রঘুনন্দনই আমার পিতা, আমি 
তার পুত্র । রঘুনন্দনের গৃহে একটি কদদ্ববৃক্ষ ছিল, ইহাতে প্রতিদিন ফুল ফুটিত। 
ইনিও দুইটি কদন্বফুল দিয়া প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণের কর্ণতৃষণ রচনা করিতেন । 
রঘুনম্দন ভট্টচার্য _নব্য ম্বতির প্রবর্তক। প্রধান গ্রন্থ অষ্টাবিংশতি তত্ব। 
পিতা! হরিহর ভট্াচার্ধ। ঘটায় কুলের ব্রাহ্মণ । পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভাব। 
ইনি নবদ্বীপবাপী ছিলেন। আদিনিবাস পূর্ববঙ্গে, অনেকের মতে শ্রীহট্রে। 
রঘুনাথ-_শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে আটজন রঘুনাথের উল্লেখ আছে। ইহাদের 
মধ্যে শ্রীচৈতন্ক পরিকর তিনজন, যথা--১. তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ 
ভট্ট গোস্বামী, বৃন্দাবনের ছয় গোম্বা্মীর অন্ততম 5 ২. রঘুনাথ দাস গোস্বামী, 
বা 'ম্বরূপের রঘুনাথ এবং ৩. রঘুনাথ বৈহ্য--ইনি শ্রীচৈতন্তের পূর্বসঙ্গী, 
পরে নীলাচলে বাস করিয়। প্রভুর সেবা করিতেন ( চৈ. চ. ১১০।১২৪-২৫, 
৩৬২*১)। এতহ্যতীত নিত্যানন্দ প্রভুর গণমধ্যে ছিলেন ছুইজন, 
যথা-৪. 'রঘুনাথ বৈস্ত উপাধ্যায় মহাশয়। ধাহার দর্শনে কৃষ্ণ প্রেম 
ভক্তি হয়॥ (চৈ. চ. ১১১১৯) এবং ৫* আচার্ধ বৈষুবানন্দ রঘুনাথ- 
পুরী (চৈ. চ. ১১১৩৯) ৬. অছৈত শাখায় ছিলেন একজন রঘুনাথ এবং 
৭, গদাধর শাখায় অপর একজন । ইহা ব্যতীত আর একজন রঘুনাথের 
উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা_-৮. রঘুপতি উপাধ্যায়। “তিরোহিতা পণ্ডিত বড় 
বৈষ্ণব মহাশয় (চৈ. চ, ২১৯।৮৫-৯৭)। ইনি মহাপ্রভুকে "শ্তামমেব পরং 
কূপং--নামক গ্লোকটি শুনাইয়াছিলেন। ১ম ও ২য় রঘুনাথের বিবরণ 
নিষ়্ে ভরষ্টবয। 
রঘুনাথ ছাস গোত্থামী__ইনি বৃদ্দাবনের ছয় গোহ্বামীর অগ্ততম। সপ্তগ্রামের 
গোব্ধন দাসের পুত্র । হিরণ্য দাস ইহার জ্যোঠা। হিরণ্য দাস ও গোবর্ধন দাস 
দুই ভ্রাতা ছিলেন সপ্তগ্রামের জমিদার | ইহাদের রাজকরই ছিল বাধিক বার 
লক্ষ টাকা । রখুনাথ দাস ছিলেন সেই বিশাল সম্পত্তির একমাজ উত্তরাধিকারী । 
কিন্তু ইনি বাল্যে হরিদাস ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া শীচৈতন্তের ভক্ত হইয়া 
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উঠেন। এবং পরিশেষে ক্ুন্দরী স্ত্রী ও বিশাল সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া নীলাচলে 
মহাপ্রভুর নিকটে চলিয়া যান। প্রভু স্বরূপদামোদরের উপরে ইহার শিক্ষার 
ভার সমর্পণ করেন। এজন্য ইহাকে 'স্ব্ূপের রঘুনাথ' বলা হইত । প্রভু 
ইহাকে গোবর্ধন শিল। ও গুঞ্কামাল! দান করিয়া গোবর্ধন শিলার সেবার আদেশ 
করেন। মহাপ্রভু ও শ্বরূপদামোদরের অন্তর্ধানের পর ইনি বুন্দাবনে গিয়। 
রূপ সনাতনের সঙ্গে বাস করেন । শ্রীগৌরাঙ্গ কল্পবৃক্ষ, স্তবমালা, যুক্তাচরিত 
প্রভৃতি ইহার রচিত গ্রস্থ। ইনি ব্রজের রসমঞ্জরী বলিয়া প্রসিদ্ধি। 
গৃহস্থাশ্রমে থাকাকালে ইনি পানিহাটীতে চিড়ামহোৎ্সব উদ্যাপিত 
করিয়াছিলেন । নিত্যানন্দ প্রভু তাহা অঙ্গীকার করেন । দাস গোস্বামীর 
ভজন নিষ্ঠা ও কৃচ্ছুপাধন বৈষ্ণব জগতের পরম বিপ্মিয়। ইনি নীলাচলে সাড়ে 
সাত প্রহর সাধন-ভজন করিতেন এবং তৎপরে কিঞ্চিৎ গলিত মহাপ্রসাদান্ন 
গ্রহণ করিয়া জীবন রক্ষা! করিতেন। নীলাচলে ইনি ষোল বৎসর মহা গ্রভুর 
অন্তরঙ্গ সেবা করিয়াছিলেন । 
রঘুনাথ ভট্ট গোন্বামী-বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর অন্যতম । চৈতগ্তদেবের 
পরম ভক্ত তপন মিশ্রের পুত্র। মহাপ্রভু যখন কাশীতে গিয়াছিলেন, তখন 
তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা করিতেন । সে সময় রঘুনাথ মহাপ্রভুর সেবা 
করিতেন । পিতৃপাঙ্গিধ্োে থাকাকালে ইনি চৈতন্তদেবকে দর্শনের জন্য 
হুইবার নীলাচলে গিয়াছিলেন । মহাপ্রভুর আদেশে ইনি পিতা-মাতার 
সেবা করিতেন এবং বৈষ্বের নিকটে ভাগবত পাঠ শুনিতেন। পিতামাতার 
মৃত্যুর পর ইনি নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকটে চলিয়া যান। মহাপ্রভু পরে 
ইহাকে বুন্দাবনে পাঠাইয়া দেন। 
রঘুনাথ শিরোমণি নব্য ভ্তায়ের প্রতিষ্ঠাতা । মিথিলার পঞ্ডিত পক্ষধর 
মিশ্রকে পরাজিত করিয়া ইনি নবন্বীপে ন্যায়ের প্রাধান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন । 
চৈতন্তদেবের সহপাঠী । পঞ্চদশ শতাবীতে আবির্ভাব । পূর্ব নিবাস শ্রীহট্টে। 
ইনি নবহ্থীপে বাস্থদেব সার্বভৌমের নিকটে অধ্যয়ন করেন এবং পরে মিথিলায় 
গিয়া স্তায় শাস্থে অসাধারণ পারদশিতা লাভ করিয়। “শিরোমণি' উপাধিতে 
ভূষিত হন। ইনি দীধিতি টীকা, পীলাবতী টীকা, ক্ষণভঙ্গুরবাদ। ত্রদ্ধন্ত্রবৃতি 
প্রভৃতি ৩৮ খানা গ্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । কথিত আছে ইনি ও চৈতন্যদেৰ 
স্তায়শাস্ত্ের টীকাগ্রন্থ রচন1 করিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্তদেবের গ্রন্থ প্রচারিত 
হইলে ইহার গ্রন্থ আতৃত হইবে না জানিয়া চৈতন্তদেব বন্ধুর প্রীতির অন্ত শ্বীয় 
গ্রন্থ গঙ্গাগর্তে নিক্ষেপ করেন । | 
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রঙ্গ- লীল] ( চৈ. চ. ১1৭1৩ ), কৌশল ( চৈ. চ, ১1৭1৩০ ), উল্লাস (১)১৩1৯৫)। 
বঞ্চ - কণিক (চৈ. চ. ৩১১।১৯ )। 
বড় -প্রা. দৌড় ( চৈ. ভা. ৯২২1৬ )। 
রতহ্বিগুক-_ দ্রীলম্পট ( উ. নী. সখী-৪ )। 
কতি- গ্রেমাঙ্থুর, প্রীতাস্কুর বা ভাব (চৈ, চ, ২২২৯৪, ২২৩।২৪-৩৫ )। 
রতি ৰা ভাবের লক্ষণ, যথা-_ 
শুদ্ধসত্ব বিশেষাত্ম! প্রেম হুর্য্যাংশু সাম্যভাক্‌। 
কুচিভিশ্চিত্রমাক্থণাকুদসৌ ভাব উচ্যতে ॥ (ভ. র. সি. ১1৩১ )। 
হলাদিনী প্রধান শুদ্ধলত্বের বুত্তবিশেষই ভাব বা শ্রীত্যঞ্কুর বা রতি। 
ইহা শুদ্ধসত্ববিশেষ স্বরূপ, প্রেমরূপ স্র্ধের কিরণ সদৃশ এবং কুচি অর্থাৎ ভগবৎ 
প্রাপ্তির অভিলাষ দ্বার! চিত্তের ন্গিগ্ৃতা সম্পাদক ভক্তি বিশেষ। শুদ্ধসত্ব ও 
প্রেম দ্রঃ ॥ চৈতন্যচরিতাম্বত (২।১৯।১৫১-১৫২ ) বলেন-_ 
“সাধন ভক্তি হৈতে ছয় রত্তির উদয়। 
রতিগাঢ় হৈলে তাহে “প্রেম? নাম কয় ॥ 
প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম স্সেহ, মান, প্রণয়। 
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়|” 
অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চবিধ, যথা--শাস্ত, দাশ্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। 
এই পাঁচটি রতিই শাস্ত, দাশ্, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের স্থায়ীভাব 
(চৈ. চ. ২।৮।৬০-৬৯ এবং ২।১৯১৫৭-১৬০ )। শাস্তরতি-_শাস্তরতির 
গুণ শ্রীঞ্ণ-নিষ্টা, কৃষ্ণ বিনা অন্য কামনা ত্যাগ । কিন্তু শাস্তভক্ের শরীক 
মমতাবুদ্ধি নাই। শ্রীকৃষ্ণ কেবল তাহার পরমাত্মা জ্ঞান। শাস্তরস প্রেমের 
পূর্বসীমা পর্যস্ত বৃদ্ধি পায়। নব যোগেন্দ্রাদি ও সনকাদি শ্ান্তরসের আশ্রয়- 
আলম্বন এবং চতুভুজন্বর্ূপ বিষয়ালম্বন ( চৈ. চ. ২২৩৩৪ )। দ্লান্যারতি-_ 
দাশ্যরতির গুণ সেবা; দাশ্যভক্তের শ্রীকৃ্ণ-নিষ্ঠা ত আছেই, অধিকন্ত শ্রীকষে 
মমতাবুদ্ধি থাকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্ত সেবা আছে। দান্ত ভক্কের শ্রী 
গৌরব বুদ্ধি আছে। দান্তরতি প্রেম, ন্সেহ, মান, প্রণয় ও রাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। 
দাশ্তরসের বিষয়.আলম্বন শ্রীকৃ্ আর আশ্রয়-আলম্বন রক্তক পত্রক প্রভৃতি । 
সখ্যরতভি__-সখ্যরতির গুণ সন্মশূন্ততা বা গৌরবশূন্যত| | শ্রীকৃষ্ণ যে তাহাদের 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণলধাদের সেই জ্ঞানই নাই। সব্যরতিতে শাস্তেন্স 
কুষ্নষ্টা ও দাস্তের সেবা! ত অ[ছেই, অধিকস্ত সখার সগ্রম বা গৌরবশূন্ততা 
আছে। সখ্যরতি প্রেম, ন্গেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অশ্রাগ পর্বস্ত বৃদ্ধি 
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পায়। হুবল, মধুমঙ্গলাদি সখ্যরসের আশ্রয়-আলম্বন আর শ্রীক্ুঞ্ণ বিষয়ালম্বন 
বাগুসঙ্গযরতি__বাৎসল্যরত্ির ভক্তগণ আপনাদিগকে শ্রীরু্চ অপেক্ষা বড় 
মনে করেন। বাৎ্সল্যরতিতে শাস্তের কঙ্ণনিষ্টা, দান্ডের সেবা এবং সখোর 
সম্তরম শৃন্তা ত আছেই, অধিকন্ত শ্রীকষ্ণের প্রতি গ্রীতি ও মমতার আধিক্য- 
বশতঃ তাহাকে আশীর্বাদের ও অনুগ্রহের পাত্র জ্ঞানও আছে। লালন 
পালনের ভাব আছে । বাৎসল্ারতি-_প্রেম, ম্সেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও 
অন্গুরাশের শেষ সীমা পর্বস্ত বৃদ্ধি পায়। পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজন 
আশ্রয়ালম্বন এবং গ্রভাবশুন্য ও অনুগ্রহ পাক্তরূপে প্রতীয়মান শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন । 
মধুররতি- অঙ্গ সঙ্গ দানাদি ছারা শ্রীরষের সেবা ও প্রীতি সম্পাদনই মধুর- 
রতির প্রধান গুণ। মধুররতিতে শাস্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখের সন্রম- 
শূন্যতা এবং বাৎসল্যের আশীর্বাদ ও অন্ুগ্রহত্ব গুণও আছে। মধুররতি-_ 
প্রেম, নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্যন্ত বুদ্ধি পায়। 
শ্রীরাধিকাদি ব্রজনুন্দরীগণ মধুর রসের আশ্রয়ালম্বন ও রসিক শ্রীকৃষ্ণ 
বিষয়ালম্বন । মধুররতি তিন প্রকার, যথা-_সাধারণী, সমগ্রসা ও সমর্থা । 
লাধারণীরতি--যে রতি অতিশয় গাঢ় হয় না। যাহা প্রায় কুষ্দর্শনেই 
উৎপন্ন হয় এবং সম্ভোগেচ্ছাই যাহার নিদান, সেই রতিকে সাধারণীরতি 
বলে। ইহাতে কৃষ্ণ-হুখেচ্ছ কিঞ্চিৎ থাকে, কিন্তু আত্মন্খহেতু সম্ভোগেচ্ছাই 
প্রবল। যেমন কুজ্ার রতি। কুব্জা কৃষ্ণকে অনেকট1] উপপতি ভাবে 
গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। সাধারণীরতি প্রেম পর্যস্ত বৃদ্ধি পায়। 
সমঞ্জসারতভি--যে রতি গুণাদির শ্রব্ণাদি হইতে উৎপন্ন, যাহা হইতে 
পত্রীত্বের অভিমান বুদ্ধি জন্মে এবং যাহাতে কখনও কখনও সম্ভোগতৃষ্ণা জন্মে 
সেই গাঢ় (সান্দড্রা) রতিকে সমগ্রপারতি বলে। এই রতি উদ্বুদ্ধ হওয়া 
মাত্রই কাস্তাভাবের উদয় হয় এবং পত্বীরপে সেবা করিয়া শ্রীকষ্ককে স্থ্ধী 
করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। যথা কুষ্ধিণী প্রভৃতি । ইহাতে কষ্ণনুখের ইচ্ছা 
অধিকতর প্রবল। সমঞ্জসারতি অন্রাগের শেষ সীমা পর্যস্ত বৃদ্ধি পায়। 
জমর্থারতি-_কফহ্খৈক তাৎপর্যময়ী যে রতি, শ্ব-স্থখবাসনার গন্ধমাব্রও 
যাহাতে নাই, সেই রতিকে সমর্ধারতি বলে। সমর্ধারতির জন্ত কষ্ণদর্শন 
বা কৃষ্ণগুণা্দি শ্রবণাদির প্রয়োজন হয় না। ইহা স্বরূপধর্মবশতঃ আপন! 
আপনিই উন্মেষিত হয়। সমর্থারতি মহাভাবের শেষ সীমা পর্বস্ত বধিত হয়। 
ঝ্ধী--মহারথ দ্রঃ। 
রারদ্ি--দাতে দীতে ( চৈ, চ. ৩১৮৮৪ )। 


সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান ১৬৭ 


রম্ণ--হলাদিনী শক্তির বৃত্তি বিশেষ দ্বার! শ্রীকৃষ্ণ বা! ব্রজরমণীদিগের পরস্পরের 
গ্রীতিবিধানের নাম রমণ। রমণ শবের হেয় অর্থ শ্রীকৃষ্ণ বা তৎপরিকরদের 
সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। [রমু ক্রীড়ায়াং নিচ.+-লুয ] পতি (হরি, ১৯৭ )। 
বন, রসনা-রজ্ছ (ভাঃ ১১।২।৫৫ )) জিহ্বা । 
রস-_রসো বৈ সঃ ( তৈত্তি, ২৭)। ব্রদ্ধরসন্বপ। রস শবের দুইটি অর্থ-- 
রম্যতে ( আন্বাগ্চতে ) এবং রসয়তি ( আম্বাদয়তি ) ইতি রসঃ। যাহা 
আস্বাপ্ভ (যেমন মধু) এবং যাহা আম্বাদক (যেমন ভ্রমর ) উভয়ই রস। 
ব্রহ্ম ও আস্বাগ্ক ও আম্বাদক। চমৎ্কারিতাই রসের সার। ব্ুতি--ম্বযোগ্য 
বিভাব, অনুভাব, সাত্বিকভাব ও ব্যভিচারীভাবের মিলনে অনির্বচনীয় 
আম্বাদনচমৎ্কারিতা ধারণ করিলে রসে বা ভক্তিরসে পরিণত হয়। 
€বিভাব, অন্ুভাব, সাত্বিকভাব ও ব্যভিচারী ভাব ভ্রঃ।) রতিভেদে ভক্তিরস 
বারটি । ইহার মধ্যে পাঁচটি প্রধান বা মুখ্য, যথা-_শাস্ত, দাশ্য, সখ্য, বাৎসল্য 
ও মধুর। এবং সাতটি গৌণ, যথা__হাস্, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র,বীভৎ্স 
ও ভয়। যথা-_ 
শাস্ত-দাশ্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর রস নাম । 
কৃষ্ণ-ভক্তিরস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥ 
হাস্াডুত-বীর-করুণ-রৌন্র বীভতস-ভয়। 
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয় ॥ ( চৈ, চ. ২।১৯।১৫৮-৬০ ) 
রতি, মুখ্যভক্তিরস ও গৌণভক্তিরস ব্রঃ। 
রসবাস-_-কবাবচিনি ( চৈ. চ, ২৩১৯০ ) 
রসরাজমছাভাব-_শৃঙ্গার--রসরাজ মৃতিধর শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাবময়ী শ্রীরাধার 
মিলিতর্ূপ ( চৈ, চ. ২৮২৩৩ )। 
বসাভাগ-_“অনৌচিত্য প্রবৃত্তত্বে আভাসো রসভাবয়োঃ” (সাহিত্য দর্পণ-৩)। 
অন্ুচিতরূপে প্রবৃত্ত রসকে রসাভান বলে। আপাতঃ দৃষ্টিতে রসপুষ্টিকারক 
মনে হইলেও বিচার করিলে যাহাতে রস-লক্ষণ-সমূহ যথাযথ দৃষ্ট হয় ন1। 
ব্রজগোপীদের প্রেমে রপাভাস দোষ নাই ( চৈ. চ. ২১৪1১৫৫ )। 
স্সাগ্রা, রস ( চৈ. চ, ৩,৪১৯) 
রস।লা--শিখরিণী দ্রঃ ( চৈ. চ. ২।১৪।১৭৩)। 
রস্ুই- প্রা. রন্ধন, রান্না ( চৈ, চ. ৩1১২1১৪২ )। 
র-গ্রা, থাক ( চৈ, চ, ৩৪1৪৭ )।, 
রকংত্থান- গোপনীয় স্থান ( চৈ, চ, ২1৮৫৩ )। 
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রাগ--প্রেম ভ্রঃ। অভিলধিত বন্ধতে যে ম্বাভাবিবী আবেশ-পরাকা্» 
তাহার নাম রাগ । “ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা রাগ-_-এই স্বরূপ লক্ষণ। ইষ্টে আবিষ্টতা--. 

এই তটস্থ লক্ষণ |” (চৈ, চ, ২।২২1৮৬) এই ভক্তিপথেরর নাম রাগমার্গ। 

রাগাত্মিকা, রাগাম্থুগা- ভক্তি ভ্রঃ। 

রাখব পণ্ডিত-_পানিহাটাতে ব্রাম্মণকুলে আবিভূতি। মহাপ্রভু ইহার কৃষ্সেবার 
পরিপাটীর প্রশংসা করিতেন । কৃষ্ণসেবায় ইহার যেমন প্রীতি ছিল, তেমন 
সুদ্ধতা ও শুচিতাও ছিল। ইনি যে ভোগ লাগাইতেন তাহার প্রশংসা করিয়া 
মহা প্রভু বলিতেন, “রাঘবের ঘরে রাদ্ধে, রাধাঠাকুরাণী।” ইনি মহাপ্রভুকে 
দর্শনের জন্য গ্রতিব্সর নীলাচলে যাইতেন এবং তাহার ভগিনী দময়স্তী দেবী 
কর্তৃক মহাপ্রভুর জন্থ প্রস্তুত বারমাসের উপযোগী বিবিধ ভোগ্যন্রব্যে পূর্ণ ঝালি 
মকরধ্বজকরের তত্বাবধানে নীলাচলে লইয়া যাইতেন ৷ এই ঝালি “রাঘবের 
ঝালি” বলিয়! প্রসিদ্ধ ছিল। এই সমস্ত দ্রব্া শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত শুচি- 
পবিজ্রভাবে প্রদত্ত হইত বলিয়া মহাপ্রভু গ্রহণ করিতেন । 

রাজঘর--রাজার কারাগার ( চৈ. চ. ২।১৯।৫২ )। 

রাজলেখা-_রাজার ছাড়পত্র ( চৈ. চ. ২1৪।১৫২ )। 

রাজমহিন্দা-_ মাদ্রাজ রাজ্যের 'রাজমহেত্জ্রী' । ইহা! উড়িস্তার রাজা প্রতাপ 
রুদ্রের শ[সনাধীন ছিল। 

রাড়ী--বিধবা (( চৈ. চ, ২১৫1২৪৯ )। 

রাঢ়দেশ-_গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত বঙ্গদেশের অংশকে রাঢদেশ বলে। 

রাট়ী-রাঢ দেশীয় ( চৈ, চ. ২১৬৫০ )। 

রাডুল- রক্তব্ণ (চ. চ. ৩।১৩।৫২ )। 

রাধা-_শ্রীকষ্ের প্রেয়সীশ্রেষ্টা। ইহার পিতা _বৃষভাঙ, মাতা--কীতিদা, 
ভ্রাতা--শ্রীদাম, ভগিনী--অনক্ষ মঞ্জরী, পতি-_অভিমন্থা, শ্বশুর--বুক, শ্বশ্র-_ 
জটিলা, ননন্দা__কুটিল!। রাধাতত্ব_শ্রীরাধা রুষ্ণকাস্ত! শিরোমণি, মহাভাব 
্বূপিনী। ইহার প্রেম নিত্যাসিন্ধ ও কামগন্ধহীন। রাধ, ধাতুর অর্থ 
আরাধনা । কৃষ্ণবাস্থ৷ পুত্তিক্ূপ আরাধনা করেন বলিয়া ইহার নাম রাধিকা 
(চৈ, চ. ১৪1৭৫, ভাঃ ১০৩২৮ )। লক্ীগণ শ্রীরাধার অংশ বিভৃতি বা 
বৈভৰ বিলাসাংশরপ, ছারকা মখুরার মহিষীগণ ইহার বৈভব-গ্রকাশ হ্বরূপ এবং 
ব্রজাঙ্গনাগণ রলবৈচিত্রীর জন্ত আক্কতি-প্রক্কৃতি ভেদে কায়বৃহরূপ (চৈ. চ. 
১1৪1৬৭-৬৮)। বৃহৎ গৌতমীয়তন্ত্রমতে .ইনি দেবী, কৃষ্কময়ী, পরদেবতা, 
সর্বলক্ষীময়ী, সর্বকান্তি, সন্মোহিনী ও পরা। রাধা পূর্ণশকি ও কৃষঃ 
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পুর্শিক্তিমান্‌ ৷ শক্তি ও শক্তিমানে অভেদবশতঃ রাধার মূলতঃ অভিন্ন 
(চৈ. চ. ১1৪1৮৩-৮৫)। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, প্রাধিকার প্রেম গুরু, আমি 
শিষ্তনট । সদ] আম! নানা নৃত্যে নাচায় উত্তট 1৮ ( চৈ, চ. ১1৪1১০৮) 
রাধিকার অষ্টঙ্গথী_ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, ভঙ্গবিষ্তা, ইন্দু- 
লেখা, রঙ্গদেবী ও স্থদেবী। ইহারা রাধিকার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ( উ. নখ, 
রাধা প্র. ৩৭ )। 
রাধিকারগণ--শ্রীরাধিকার সেবার অধিকারী । জগতের মধ্যে মাত্র সাড়ে 
তিনজন একপ পাত্র বা পরিকর আছেন ।--ম্বরূপদামোদর, রায় রামানন্দ ও 
শিখিমাহিতী--তিনজন এবং শিখিমাহিতীর ভগ্মী মাধবী দেবী স্ত্রীলোক 
বলিয়৷ অর্জন । যথা-_ 
প্রভু লেখা করে-_ রাধা ঠাকুরাণীরগণ । 
জগতের মধ্যে পানর সাদ্ধ তিন জন ॥ 
স্বরূপ গোসাঞ্চি, আর রায় রামানন্দ | 
শিখি মাহিত্ী, আর তার ভগ্মী অর্জন ॥-_-চৈ, চ, ৩।২1১০৪-৫। 
এই চারিজন শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর উপদেশের পূর্ব হইতেই রাগান্থগামার্গে ব্রজ 
গোপীর আচ্গগত্যে ভজন করিতেন ৷ ইহাদের ভজনে খশ্বর্জজান ছিল না। 
রাধিকার পঞ্চবিংশতি গুণ-_নায়িকা-শ্রেষ্ঠা বুন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার গ্রণ. 
অনস্ত, তাহার মধ্যে পচিশটি প্রধান। যথা--শ্রীরাধিকা--১. মধুর1, 
২, নববয়া (চির-কিশোরী ), ৩. চলাপাঙ্গা (চঞ্চল কটাক্ষযুক্তা ),. 
৪. উজ্জলশ্মিতা (বদনে উজ্জল ঈষৎ হাস্য), ৫, চারুসৌভাগ্য-রেখা 
( করচরণাদিতে সৌভাগ্যরেখা বিদ্মান ), ৬. গন্ধোন্স[দিত-মাধবা (ইহার 
গাত্রগান্ধের মাধুর্ধে মাধব উন্মত্ত হইয়া উঠেন ), ৭, সঙ্গীত-প্রব্রাভিজ্ঞা (সঙ্গীত 
বিদ্ভায় স্থনিপুণ! ), ৮. রম্যবাক্‌ (ইহার বাক্য অত্যন্ত রমণীয় ), ৯. নর্ম পণ্ডিত 
(পরিহাস বিশারদ), ১০. বিনীত, ১১. করুণাপূর্ণা, ১২. বিদগ্ধা 
( সর্ববিষয়ে চতুর), ১৩. পাটবান্থিতা (চাতুর্ধশালিনী ), ১৪. লজ্জাশীল।, 
১৫, মুম্ধাদ। ( সৎপথে অবিচলিত] ), ১৬. ধের্ধশালিনী, ১৭, গাস্ভীর্ব- 
শালিনী, ১৮. হুবিলাসা (শ্রীরুষের মনোহরণকারী ভঙ্গী বিলাসবতী ), 
১৯. মহাভাব পরমোথকর্ষতন্বিণী (মহাভাবের চরম বিকাশ বশতঃ শরীর, 
বিষয়ে অতিশয় তৃষ্ণাবতী ), ২*. গোকুল গ্রেমবসতি ( গোকুলবাসীদের 
প্রীতিভাজন ), ২১. জগতশ্রেই্ীলসদ্যশা ( ইহার যশে সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত ),- 
২২, গুর্বপিত-গুরু-দ্সেহ! ( গুরুজনদের প্রতি অতিশয় লেহপান্ী ), ২৩, সহী- 
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প্রণয়িতাবশা (সথীসকলের প্রণয়ের অধীন1), ২৪, কৃষ্ণ গ্রিয়াবলীমুধ্যা 
(শ্রীকৃষ্ণ গ্রেয়সীগণের মধ্যে সর্বপ্রধান1 ) এবং ২৫. সস্ততাশ্রবকেশবা (কেশব 
সর্বদাই ইহার বাক্যের অধীন ) (উ. নী. রাধ। প্রকরণ (৯), চৈচ, 
২।২৩।৩৯-৪৩ গ্পোঃ)। 

রাষ-১. অযোধ্যাধিপতি ; ২, রাম নাম তারক, কৃষ্ণ নাম পারক ( চৈ. চ. 
৩।৩।২৪৪ )) ৩. সচ্চিদানন্বন্বরূপ পরমত্রদ্ষ, যোগিগণ ইহাতে রমণ করেন 
( পদ্মপুরাণ, রাম শতনাম ৮)। 

রামচজ্জ কবিরাজ-_নিত্যানন্দ শাখার পরিকর । 

রামচজ্্র খান--বেনাপুলের জমিদার | অত্যন্ত বৈষ্ণব বিদ্বেষী । হরিদাস 
ঠাকুরকে পরীক্ষার জন্য তাহার নিকটে বেশ্তা পাঠাইয়াছিলেন। নিত্যানন্দ 
প্রভু ইহার গৃহে একবার পথক্রমে আঁসিলে তাহাকে তাড়াইয়া৷ দেন। পরে 
রাজকর প্রদান না করায় রাজ।র উজীরের হাতে ইনি নির্ধাতিত হন। 
রামদাস অভিরাম- খানাকুল কৃষ্ণনগরে ব্রাঙ্ষণকুলে আবিভূতি। ইনি সর্বদা 
সখ্যপ্রেমে বিভোর থাকিতেন। শ্রীচৈতন্ত ইহাকে নিত্যানন্দের সঙ্গে নাম- 
প্রেম প্রচারে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 'জয়মঙ্গল' নামে ইহার এক চাবুক ছিল, 
ইনি ধাহাকে এই চাবুক দ্বারা স্পর্শ করিতেন, তিনিই রৃষ্ণপ্রেমে বিভোর 
হইতেন। কথিত আছে ইনি ঝিষ্ণুবিগ্রহ ছাড়া অন্ত বিগ্রছে প্রণাম করিলে 
সেই বিগ্রহ বিদীর্ণ হইয়া যাইত। একবার ইনি কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হ্ইয়। 
অন্ত বাশীর অভাবে প্রকাণ্ড এক কাষ্ঠকে বাশীর ন্থায় বাজাইয়াছিলেন । 
এই কাষ্ঠখণ্ড বহন করিতে বত্রিশজন লোকের প্রয়োজন হইত্ব। ইনি 
শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ উভয় শাখার অস্তভূক্ত ছিলেন। ইনি দ্বাদশ 
গোপালের একতম। ব্রজের শ্রীদামসথ বলিয়া কীতিত। 

রামাই--শ্রীচৈতন্ত শাখা । নীলাচলে শ্রীচৈতন্তের সেবক গোবিন্দের আহুগত্যে 
গোবিন্দেরই সঙ্গে ইনি মহাপ্রভুর লেবা করিতেন। রামাই প্রতিদিন 
বাইশ ঘড়া জল তুলিতেন। ব্রজলীলায় ইনি জলসংস্কারকারী পয়োদ 
ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি। রি ২ 

ক্লামানন্দ বন্থু-_কুলীন গ্রামে কায়স্থকুলে আবির্ভৃত। পিত৷ লক্ষমীনাথ বন্ধু 
(সত্যরাজ খান ), পিতামহ মালাধর বন্থ ( গুণরাজ খান)। ইনি মহাপ্রভুর 
প্রিয় ভক্ত ছিলেন । প্রত্িবৎসর পিতার সঙ্গে নীলাচলে মহাপ্রভুকে দর্শনের 
অন্ত বাইতেন। চৈতন্যদেব সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বহর প্রার্থনায় 
“গৃহস্থ বৈষবের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণব, বৈবত্তর এবং 
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বৈষ্বতমের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছিলেন । সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বন্ুর 
উপরে জগন্নাথের পট্রডোরী সরবরাহের ভারও মহাপ্রভু দিয়াছিলেন। ইনি 
বাংলা ও ব্রজবুলিতে বু পদ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্ত শাখা 
ব্রজের কলকণী নায়ী গন্ধর-নাটিকা বলিয়া কীতিত। 
রামানন্দ রায়-_ভবানন্দ রায়ের জোষ্ঠ পুত্র। উৎকলবাসী। ইনি রাজা 
প্রতাপরুদ্রের অধীনে রাজ মহেন্দ্রীর শাসনকর্তা ছিলেন। গোদাবরী তীরে 
বিদ্যানগরে ছিল ইহার সদর কার্ধালয়। মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণকালে এই 
বিষ্ভানগরে উভয়ের মিলন হয় এবং সাধ্যসাধনতত্ব, রাধাতত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে 
আলোচনা হয়। পরিশেষে মহাপ্রভু নিজের শ্বরূপ-_“রসরাজ-মহারাজ দুইয়ে 
এক রূপ"-_ প্রকাশ করিয়া স্বীয়তত্ব বাক্ত করেন দক্ষিণদেশ হইতে 
প্রত্যাবর্তনের পথেও মহাপ্রভু ইহাকে দেখা দিয়াছিলেন এবং দক্ষিণদেশ- 
ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত ও ব্রদ্ধ সংহিতা নামক যে ছুই 
গ্রন্থ এদেশ হইতে আনিয়াছিলেন তাহা রামানন্দ রায়কে দিয়াছিলেন। 
রামানন্দ মহাপ্রভুর প্রেরণায় রাজকার্ধ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে তাহার সহিত 
মিলিত হন। ইনি ছিলেন পরম ভাগবত, মহাগ্রেমিক ও শ্রেষ্ঠ রসিক ভক্ত । 
“রাধিকারগণ বলিয়! যে সাড়ে তিনজন রাগাম্্গামার্গের সাধক খ্যাত ছিলেন, 
রামানন্দ ছিলেন তাহাদের অন্যতম । জগন্নাথবল্লভ নাটক ই'হার রচিত। 
নীলাচলে মহাপ্রভুর শেষ দ্বাদশ বৎসরের লীলায় ইনি ও স্বরূপ দামোদর 
নিত্যপঙ্গী ছিলেন। দ্বাপর লীলায় পাুপুত্র অজু, ব্রজের অজুনীয়া গোপী 
ও ললিত বলিয়া গ্রসিদ্ধি। 
রামান্ুজাচার্য--বেদান্তের বিশিষ্টাছৈতবাদী শ্রাসম্প্রদায়ের প্রধান আচার্ধ। 
স্প্রপিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্ধ চতুষ্রয়ের অন্যতম । অপর তিনজন মধ্বাচার্ধ, বিষু্বামী 
ও নিশ্বার্কাচার্ধ। মাদ্রাজ ও কাঞ্ষীপুরমের মধ্যবর্তী শ্রীপেরম্বুদুরে (ভূতপুরীতে ) 
১০১৭ খ্রীঃ অবে জন্ম। পিতা আহুরি কেশব এবং মাতা স্প্রসিদ্ধ 
যামূনাচার্ধের পৌত্রী কাস্তিমতী। ইনি কাক্কীপুরমে বেদাস্তশাস্থের অদ্বিতীয় 
পণ্ডিত যাদবপ্রকাশের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাবলে ইনি 
অধ্যাপকের ব্যাখ্যা সব সময় গ্রহণ করিতে না পারিয়া সুত্রের নৃতন ভাস্ত 
গ্রদান করিতেন । ইহাতে যাদবপ্রকাশ বিরক্ত হইয়া রামান্ুজকে হত্যার 
গোপন ষড়যন্ত্র করেন। কিস্ধু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। রামানুজ গোষ্িপুর্ণ 
স্বামীর শিষ্কু। গুরুদত্ত মন্ত্রহশ্য জানিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, এ মন্ত্র যে 
"নিবে তাহারই মুক্তিলাভ ঘটিবে। তাই গোপন মন্ত্র প্রকাশে অনস্ত নরকবাস 
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ঘটিবে জানিয়াও ইনি জীবকল্যাণের জন্ত ইঞ্টমন্ত্র সকলকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। 
ইহার মতে ব্রহ্ম জীব (চেতন ), জগৎ (অচেতন পদার্থ) ও ঈশ্বর__এই- 
তিন রূপে অভিব্যক্ত। জীব সাধনাদি ছার! ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ করিতে 
পারে, ইহাই মুক্তি। শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসী একদওী। রামানুজপন্থী ভ্রিদণ্ডী। 
ত্রিদও-কায়, বাক্য ও মনের সংযমন্থচক। শ্রীসম্প্রদায়ে লক্ষ্মীনারায়ণের 
সেবা প্রচলিত । শ্রীচৈতন্দেবের মত এই-_ ত্রজেন্দ্নন্দন শ্রীকফের সেব! 
পাইতে হুইলে ব্রজলোকের ভাবে ভজন প্রয়োজন । কৃষ্ণ ও নারায়ণ শ্বরূপতঃ 
একই, গোগী ও লক্মীতে ভেদ নাই, একই রূপ । গোপীদেছে লম্ষ্মীই 
কৃষ্ণসম্দ আম্বমাদন করেন (চৈ. চ, ২।৯/১২১১ ১৩৯-৪০)। রামানুজের 
প্রধান শিষ্য কুরেশ কাশ্ীরে শিয়া বোধায়ন-বুত্ত কস্থ করিয়া 
আনিয়া গুরুকে উপহার দেন। গ্রন্থের নকল আনিবার অধিকার ছিল ন]। 
এই বৃত্তি ও যামুনাচার্ধের মায়াবাদ-খগন গ্রন্থ অবলম্বনে রামাম্জা চার্য শ্রীভাহ 
রচনা করেন। বছ অদ্বৈতবাদী সন্গ্যাপী ও শৈবভক্ত ইহার সঙ্গে বিচারে 
পরাস্ত হুইয়া বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। শেষে শৈব চোলরাজের আহবানে 
সশি্ত বিচারে গেলে শৈবগণ রামানুজের শিষ্য কুরেশের ও গুরুগোর্ঠিপূর্ণের 
চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ফেলে । রামাচ্জ গোপনে হয়শাল রাজ্যে পলায়ন 
করেন। সেখানকার রাজা বিত্তিদেব বৈষ্ঞবধর্ম গ্রহণ করিয়া বিঞুুবর্ধন নাম 
গ্রহণ করেন। রামান্থজ বৈষ্ণব দ্বাদশ আলোয়ারের প্রস্তর মৃতি শ্রীরগমে 
স্থাপিত করেন। ত্রাহারও প্রন্তরমৃত্তি স্বীয় জীবদ্দশায়ই শ্রীরক্ষমে, বিষুকাঞ্ধীতে 
এবং মহীশ্র রাজ্যের মেলকোটে যতিরাজ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি 
১২০ বৎসর বয়সে প্রীরঙ্গমে দেহত্যাগ করেন। গ্রস্থঃ শ্রীভাহয, বেদাত্তদীপ,. 
শ্ীসীতাভাত্, বেদাস্ত সংগ্রহ প্রভৃতি। 
রামেশ্বর--সেতুবন্ধ রামেশ্বর । ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের একটি প্রসিদ্ধ 
ভীর্ঘস্থান। ইহা৷ কোটি দ্বীপ। পাস্বান জংশন হইতে একটি পল্টন ব্রীজের 
উপর দিয়া রেলযোগে যাইতে হয়। রামেশ্বরের অনাদি শিবলিঙ্গ ভারতের 
দ্বাদশ জ্যোতিলিক্ষের অন্যতম । 

বায়-যিনি আনন্দ প্রদান করেন ।' উপাধিবিশেষ। র্লীয়বার--রায় ব 
রাজার স্তুতি ( চৈ. ভা, ৯৪।১1২১)। 

ঝাজলীলা- বহু নর্তক ও নর্তকীযুক্ত নৃত্যবিশেষ। বৈষ্বতোষণী ( ১০।৩৩।২ )" 
মতে রাসের লক্ষণ। 

নটে গৃহীত কষ্ঠীনামনোন্থাত্তকরশ্রিয়াম্‌। 


নর্তকীনাং ভবেদ্রালে। মওলীভূয় নর্তনম্‌। 
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অর্থাৎ নটপমূহের ছারা প্রত্যেকে কে আলিঙক্ষিত হইয়া ও পরম্পর হস্তধারণ 
করিয়া বনু নর্ভকীর মগ্ুলাকারে নৃত্যকলাই রাস। অন্টোন্তব্যতিষক্তহস্তানাং 
শ্্রীপুংসাং গায়তাং মণ্ডলীকপেশ ভ্রমতাং বৃত্য-বিনোদেো। রাসো নাম- শ্রীধর । 
অর্থাৎ বনু স্ত্রীপুরুষের পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া গান করিতে করিতে 
মগুলাকারে যে নৃত্য তাহাই রাস। রাসো নাম অনেকনর্ভকনর্তকীযুক্ত 
নৃত্যবিশেষ-_ভাগবতচন্ড্রিক! ॥ পরমরসকদশ্বময়রাসঃ- বৈষ্ণবতোষণী (১০।৩৩।৩)। 
শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্বন্ের ২৯শ-৩৩শ অধ্যায়ে রাসলীল! বণিত হইয়াছে । 
এজন্য এই অধ্যায়গুল 'রাসপঞ্চাধ্যায়ী” বলিয়া খাত। হরিবৎসর বিষ্তপর্বে 
বিশ অধ্যায়ে (১৫-৩৫) এবং ঝিষুপুরাণের পঞ্চমাংশে অ্রয়োদশ অধ্যায়েও 
(১৪-৬* গ্লোঃ) রাপলীলা বণিত হইয়াছে। হরিবংশের লীলাকে “হস্তীশ 
ক্রীড়া” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । অনেক নর্তকীর সহিত একজন নটের 
মগুলাকারে নৃত্যকে “হল্লীশক” বলে, যথ1-- 
নর্তকীভিরণেকাভির্মগুলে বিচরিষুঃভি; | 
যত্রৈকো নৃত্যতি নটন্তছৈ হল্লীশকং বিদুঃ ॥ 

'স্পীস ক্রীড়া” রাসের সমপর্যায়ভুক্ত । 
জঢ়_-মহাভাবের যে অবস্থায় সাত্বিকভাব সকলের উদ্দীপন হয় তাহাকে রূঢ়- 
ভাব বলে ( চৈ. চ. ২২৩৩৭ )। 
বুডিবৃত্তি--গ্রসিদ্ধ অর্থ। শবের ধাতু প্রত্যয়গত অর্থ গ্রহণ না করিয়া অন্য 
বিশেষ প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করাকে জ্ট়িবুত্তি বলে। যেমন মণ্ডপ” শের ধাতু 
প্রত্যয়গত অর্থ মণ্পায়ী, কিন্ত "মণ্ডপ, বলিতে গৃহ বুঝায়, যেমন হরিমণ্ডপ, 
চণ্ডীমণ্ডপ (চৈ, চ. ২৬২৪৭) ২1২৪।৫৯ )। 
কূপগোদ্ষামী-বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর অন্তম। বাকল! চন্দ্বীপে 
ভরদ্বাজ গোত্রীয় যূর্বৈদীয় ব্রাম্ষণবংশে আবিভূততি। ইহার পিতার নাম 
কুমার দেব। ভ্রাতা সনাতন গোম্ামী ও অনুপম বল্পভ গোস্বামী । অন্থপমের 
পুত্র বিখ্যাত্ত ভক্তিগ্রস্থ প্রণেতা শ্রীজীব গোম্বামী। সনাতন ও শ্রীজীবও 
বুদ্দাবনের ছয় গোস্বামীর অন্তর্গত । শ্রীরূপ, শ্রীপনাতন ও শ্রীজীব-_তিনজনই 
গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্মের স্তস্ত ছিলেন |” শ্রীজীব গোস্বামী লঘু'তোষণীর টাকার 
উপপংহারে ইহাদের যে বংশলতিক! দিয়াছেন তাহাতে দেখ! যায় ইহারা 
কর্ণাটরাজ সর্বজ্ঞের অধস্তন সন্ভতান। কর্ণাট়াজ সর্বজের পুক্র অনিরদ্ধ। 
'অনিকদ্ধের পুত্র রূপেশখ্বর ত্রাতৃবিরোধে রাজাত্যাগ করেন। তাহার পুত্র 
পদ্মানাভ গঙ্গাতীয়ে বাসের অভিগ্রায়ে কালনার নিকটে নৈহাটী আসিয়া বসতি 
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স্থাপন করেন । পস্সনাভের পুত্র মুকুম্দ এবং মুকুন্দের পুত্র কুমারদেব । 
কুমারদেব নৈহাটী হইতে বাকলা চন্দ্ুধীপে আসিয়। বাস করেন। 
কুমারদেষের অনেক সন্তান ছিলেন। তাহার পুত্র শ্রীরূপ, শ্রীদনাতন ও. 
শ্রীন্গগম গোঁড়েশ্বর ছসেন সাহের দরবারে উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। তাহারা যথাক্রমে দবীর খাস» সাকর মল্লিক ও মল্লিক ছিলেন। 
রামকেলিতে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাতের পর তিনি দবীর খাসের নাম 
দেন “রূপ এবং লাকর মল্লিকের “সনাতন*। তিনজনই রাজপদ ত্যাগ 
করিয়া মহাপ্রভুর আশ্রয়ে বৈষণবধর্ম গ্রহণ করেন। মহাপ্রভু হ্বয়ং প্রয়াগে 
শ্ীন্বপকে বৈষ্ব্ধর্সের মূলতত্ব শিক্ষা দেন (চৈ. চ.১ মধ্যলীল! উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
দ্রষ্টব্য ) এবং কাশীতে শরসনাতনকে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজনতত্ব, ভক্তিশাস্ত 
প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দেন ( ৮. চ,১ মধ্যলীলা, ২*-২৪শ পরিচ্ছেদ দুষ্ট )। 
এর পরে ইহাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া লুপ্ত বৃন্দাবনের আবিষ্কার ও. 
ধর্মশান্্ প্রণয়নের জন্য ইহাদিশকে বুন্দাবনে পাঠাইয়া দেন। অন্থপম 
মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে তাহার গঙ্গাপ্রাপ্তি 
ঘটে। শ্রীন্ূপ কিছুকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়। মহাপ্রভুর সঙ্গে পুনম্সিলনের জন্য 
নীলাচলে আগমন করেন । এখানে কয়েক মাস বাস করিলে রসশাস্ত গ্রকটনের, 
জন্ত মহাপ্রভু তাহাতে পুনরায় শক্তি সঞ্চার করেন। মহাপ্রভুর শিক্ষার আদর্শে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সাধন-ভজনের রীতি ও অন্তান্য বিষয়ে কন্গরনথ্রীন্রপ 
রচনা! করেন, তন্মধ্যে- ভক্তিরসাম্ৃতসিন্ধু, উজ্জ্লনীলমণি, লঘুভাগবতাম্ৃত, 
বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলি কৌমুদ্রী, স্তবমালা, শ্রীরাধারুষ্গণোন্দেশ- 
দীপিকা, মথুরা মাহাত্া, উদ্ধবসন্দেশ, হংসদূত, শ্রীকষ্ণজন্মতিধিবিধি, 
পঞ্ভাবলী, আখ্যাতচন্দ্রিকা, নাটকচন্দ্রিকাদি সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি ব্রজলীলার' 
শ্রান্ষপ মঞ্জরী বলিয়। কীতিত। 
রেমুণ।-_বালেশ্বরের পাচ মাইল পশ্চিমে। এই স্থানে "ক্ষীরচোরা! গোগীনাথ” 
বিস্তমান। এই গোপীনাথ ভক্তপ্রবর মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য ক্ষীর লুকাইয়! 
রাখিয়াছিলেন। মাধবেন্দর পুরী দ্রঃ। 
রোমাঞ্চ” সাত্বিকভাব দ্রঃ ৷ 
ক্োধ--অপরাধ ও কট,ক্তি প্রভৃতিজনিত ক্রোধকে উগ্রতা বা রোষ বলে, 
বধ, বন্ধ, শিরঃকম্প, ভৎসন, তাড়নাদি ইহার কার্ধ ( চৈ, চ, ২২1৫৪) 

অপয়াধ দুরুত্তযাদি-জাতং চণুদ্বমূগ্রতা। 

ব্ধবদ্ধ শিরঃকম্প ভৎপনতাড়নাদিকৎ ॥ ( ভ. র. সি, ২৪1৭৯ ) 


সংক্ষিপ্ত বৈধব অভিধান ১৭৫, 
তৌদ্ররস- গৌণ ভক্তিরস দ্রঃ । 


রৌরব-_অতিন্রুর প্রাণিবিশেষকে কুকু বলে। এই প্রানী যে নরকে-:পাপীকে, 
দংশন করে, তাহাকে রৌরব কলে। 


তন 


লক্‌লকি*প্রা. একরকম পিঠা (চৈ. চ. ২1৩৫২ )। 

জক্ষণাবৃত্তি--বৃতি দ্ঃ। 
পূর্বজন্মে মিথিলাপতি রাজধিজনক ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি। কাহারে! 
কাহারো মতে উনি পূর্বজন্মে কুক্ণীর পিতা ভীম্মক ছিলেন। জানকী ও, 
রু'ক্ণী উভয়ের মিলনে লক্মীদেবীর আবির্ভাব হয় বলিয়া বৈষ্ণবাচার্ধণের' 
ধারণ । শ্রীগোরাঙ্গ পূর্ববঙ্গে ভ্রমণে গেলে নবদবীপে লক্মীদেবী পতির; 
বিরহ-সর্পের দংশনচ্ছলে অস্তর্ধান প্রাপ্ত হন। 

লগুড়-_লাঠি ( চৈ. চ. ২।১।১০৬ ) 

লাঘোবা--গ্রা, লঘুজ্ঞান, অবমাননা] । 

লঘখীনায়িক।_-নায়কের প্রেম-আদর প্রভৃতি লাভের আধিক্য, সমতা৷ ও. 
লঘুতা৷ অনুসারে গোকুল-নায়িকা তিন প্রকার, যথা--অধিকা, সম! ও লঘশী 
( চৈ, চ. ২1১৪।১৪৯-১৫০ )। 

লজ্জ্।-_ব্যভিচারী ভাব (ত্রীড়! ) দ্রষ্টব্য । 

লট্পটিবচন--গোলমেলে কথা ; এদিক ওদিক করিয়া! কথা বলা (চৈ, চ, 
২৫৮৩) 

জব- ক্ষ অংশ (চৈ. চ. ৩১৬৯১) অল্প (চৈ. চ. ২।২২।৩৩)। 

জম্পট-_( সাধারণ অর্থে) পরস্থীলোলুপ, লু্ধ ( বৈষ্ণব শাস্ত্র মতে ) রসিক। 

লন্ভন--পুইি ( চৈ. চ. ২।২৪।২৫৪)। 

জয়--গ্রহণ করে (চৈ, চ. ১২২৪); লোপ'পাইল (চৈ. চ. ২181৩৩ )+ 
মিশিয়া যাওয়া ( চৈ, চ. ১1৫৩২ )। , 

ললিত্ত---অলঙ্কার দ্রঃ । 

লাগ পাইমু--দেখিব ( চৈ, চ. ১1১৭1১২২ )। 

লাগর--সঙ্গত হয় (চৈ. চ. ২২৪।৫২)। 

লাগলৈর়া- লাগিয়া, লগ্ন হইয়া (ই, চ, ২1৪1১৪৬ )। 

লাগাইভে--প্রকাশ করিতে (চৈ, চ, ১১1৩ )। 
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জাগানি করিল-- অতিরঞ্জিত বিরুদ্ধ কথা বলিল ( চৈ. চ, ৩1৯২৬ )। 

লাগি না পাইল- দেখা পাইলেন ন] ( চৈ. চ, ৩১1৩৪ )। 

ল।গে--উৎ্পন্ন হয় ( চৈ, চ. ১৯২৩) ধরে (চৈ, চ. ২১৫।১৭১)) সংলগ্ন 
হয় ( চৈ, চ. ১২1৯৯ )। 

জাঘোবা _লঘৃত1 ; অবমাননা ( চৈ, ভা, ৭৯২1১ )। 

লীবণ্য--চাকচিক্য। অঙ্গে উত্তম মুক্তার ন্যায় কাস্তির তরঙ্গ ( চৈ. চ, ২৮1১২৯)। 

লাশ্য-_ভাবাশ্রয় নৃত্যং (শব্কল্পত্রম)। কোন ভাববিশেষের আশ্রয়ে 
নৃত্যের নাম। 

লিখিয়ে- -লিখিব ( চৈ. চ. ৩।১1৭)। 

 জীলা--১, ক্রীড়া বা খেলা, শুঙ্গার-ভাবজাত চেষ্টাবিশেষ ( চৈ. চ. ২৮১৩৮; 
১৬২-৬৩ )3) ২, অলঙ্কার দ্রঃ) ৩. "অবতার" প্রসঙ্গে লীলাবতার দ্রঃ। 

লীলাবভার--অবতার দ্রঃ । 

লীলাশুক-_বিষমঙ্গল ( চৈ, চ. ২২৬৮ )। 

জেউটি--ফিরিয়া ( চৈ, চ. ২4৪৪ )। 

জেখা_গশণনা (চৈ. চ. ১৯২১) লিখি ৩ সর্ত ( চৈ, চ. ৩৯৩৪ )। 
জেখায়--তুলনায় ( চৈ, চ. ২1৩।৭৩)। 

কেপীাপিত্ডি--বেদী, যাহা মাটী হার] লেপা হইয়াছে (চৈ. চ. ৩৩২১৮ )। 
জেন্ড--'লভ্য শবের অপভ্রংশ। গ্ভায়তঃ প্রাপ্তির যোগ্য ( চৈ, চ. ২।১৯।১৫)। 
লেহু- লও (চৈ, চ. ৩১২৭ )। 

জোকধর্ম--লোকাচার । 

লোকনাথ গোশ্বামী--যশোহর জেলার তালখড়ি গ্রামে আবিভূতি। পিতা- 
পন্মনাভ, ভ্রাতা-প্রগল্ভ। মহাপ্রভুর আদেশে ইনি বুন্দাবনে গিয়া বাস 
করেন। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর ইহার শিশ্ত। ব্রজলীলায় লীলামঞজরী বা 
বা মঞ্জুনালি বলিয়া গ্রপিদ্ধি। 

লোক জংগ্রহ--জগতের কল্যাণ (গী. ৩২৫ )। 

লোকায়ত- চার্বাক দর্শন । 

লোচন দ্বাপ__বিখ্যাত পদকর্তা ও “চৈতন্তমঙ্গল' প্রণেত1। বর্ধমানের 
অন্তর্গত মঙ্গলকোটের নিকটে কোগ্রামে ধৈদ্ক বংশে ইহার জন্ম। মহাপ্রভুর 
সমসাময়িক নরহরিদাস ঠাকুর ইহার “প্রেম ভক্তিদাতা। গুরু। ইছার বিখ্যাত 
গ্রন্থ চৈতন্তমসল ১৫৩৭ এঃ অন্দে সমাপ্ত হয়। ইনি ইহার রচনায় সাধু 
ভাষার পরিবর্তে সরল কথ্য ভাষাই বেনী প্রয়োগা কজিভেন। 
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সা 
আকি--গ্রা. সমর্থ হই। 
শক্কি-_ব্রদ্দের অনস্ত শক্তি। যথা--“পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শয়তে স্বাভাবিকী 
জ্ঞানবলক্রিয়। চ" (শ্বেতাশ্বতর ৬৮)। অর্থাৎ অন্য পরাশক্তিঃ এব বিবিধা 
জ্ঞানবলক্রিয়া শ্বাভাবিকী চ শ্রয়তে। ম্বাভাবিকবী কব্রন্ধ হইতে 
অবিচ্ছেদ্ত।। বল--ইচ্ছা | ব্রন্ষের পরাশক্তি বিবিধ । তাহার জ্ঞান ও ইচ্ছার 
ক্রিয়া ব্রহ্ম হইতে অবিচ্ছেগ্চ । এই অনস্ত শক্তির মধ্যে তিনটি প্রধান, যথা--- 
চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। চিপুশক্তি--ইহাকে পরা, অন্তরঙ্গ 
বা স্বব্ূুপশক্কিও বলে। এই শক্তির সাহায্যে ভগবান অন্তরঙ্গ লীল। বিলাস 
করিয়া থাকেন, এজন্য ইহাকে জন্তরজ| শক্তি বলে। এই শক্তি সদা 
ভগবানের স্বরূপে অবস্থিত থাকে বলিয়া স্বরূপ শক্তিও বলে। সঙ্ধিনী 
(সৎ), সদ্িৎ (চিৎ) ও হলাদিনী ( আনন্দ ) এই তিনটি চিৎশক্তির বৃত্তি। 
সঙ্গিনী অর্থাৎ সত্বাবিষয়ক বৃত্তি । ইহা দ্বারা ভগবান নিজের ও অপরের 
সত্তা রক্ষা করেন। জন্িৎ শক্তি অর্থাৎ চিৎ বা জ্ঞানবিষয়ক শক্তি। ইহা! 
সারা ভগবান নিজে জানেন এবং অপরকেও জানান । হ্লার্দিনী শক্তি 
- আনন্দবিষয়ক শক্তি। ইহা দ্বারা ভগবান নিজে আনন্দ উগভোগ করেন 
এবং অপরকেও আনন্দ দান করেন । সংচিৎ ও আনন্দকে যেমন পরম্পর 
হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না_-সদ্ধিনী, সম্বিৎ ও হলাদিনীকেও সেরূপ পরম্পর 
হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অনন্ত 'ভগব্দ্ধাম ও তত্রত্য বগ্ত সমূহ ব্রন্দের 
চিৎশক্তির বিকাশ (চৈ, চ. ১181৫৫, ১1৪1৯ শো, ২1৮1১১৬-১২২)। চিৎশক্তির 
একটি মূর্ত বিগ্রহের নাম ষোগমাম্না। প্রকটলীলায় রস্ট্টির জন্য ইনি 
কখনো কখনো শ্রীকৃষ্ণ ও ততৎপারকরদিগকে মোহগ্রস্ত করেন । 'যোগমায়া 
চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধসত্ব পরিণতি ।, অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ব যাহার পরিণতি বা বুক্তিবিশেষ 
তাহাই চিচ্ছক্তি যোগমায়। (চৈ. চ* ২২১/৮৫)। জীবশক্ি-_বিষুপুরাণ 
(৬1৭১১) মতে অপরাশক্তি এবং গীতার ( ৭1৪-৫ ) মতে পরাশক্তি। ইহাকে 
তটন্থা' শক্তিও বলে। কারণ ইহা অন্তরঙ্গ চিৎশক্তি ও বহিরঙ্গা মায়া 
শক্তির ঠিক অস্তভুক্ত নহে। ইহা চৈততন্তযুক্তা বলিয়া শ্রীরুষণে প্রবিষ্ট আবার 
বহি্'থা বলিয়া অপ্রবিট। সমুদ্রের তট যেরূপ সমুদ্র বা উচ্চ তীরের ঠিক 
অস্তভূক্ত নহে তদ্রপ। অনস্ত কোটা জীব পরব্রদ্মের জীবশক্তির অংশ । 
মাপাশক্ষি--কোন বন না থাকিলেও যে জন্য সেই বস্তর জ্ঞান হয় এবং আত্মা 
থাকিলেও যে জঙগ্য তাহার জান হয় না, তাহাই আত্মার মায়াশক্তি। এই 
১২ 
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মায়ার স্বরূপ আভাস বা প্রতিচ্ছবি এবং অন্ধকারতুল্য। আভাস ব ছায়া- 
স্থানীয় মায়ার নাম জীবমান। এবং অন্ধকার-স্থানীয় মায়ার নাম গুণমায়। । 
মায়া ত্রিগ্রণাত্বিকা। ইহাকে জড়শক্তি বা বহিরঙ্কা শক্তিও বলে। জীব 
যখন স্বীয় স্বরূপ বিস্থৃত হইয়া শ্রীরুষ্ণ বহিমু্খ হয়, তখন বহিরঙ্ষা মায়া 
শক্তির কবলে পতিত হয়। মায়াশক্ির কার্ধক্ষেত্র প্রাকৃত ব্রহ্ধাণড। মায়া- 
শক্তির বৃত্তি তিনটি, যথা-__প্রধান বা গুণমায়া, অবিষ্ঠা বা জীবমায়া এবং বিদ্যা বা 
সাত্বিকী মায়! । ঈশ্বরের শক্তিতে প্রধান বা গুপমায়্! বা দ্রব্যাখ্যা শক্তি 
জগতের গৌণ উপাঁদানরূপে পরিণত হয় । অবিষ্যা বা জীবমায়।--অবিদ্যা, 
অন্রিতা, র[গ, ছেষ ও অভিনিবেশ নামক পঞ্চবিধ অজ্ঞান স্থ্ি করিয়া বহির্মখ 
জীবের স্বরূপের জ্ঞানকে আবৃত করে এবং মায়িক বস্তুতে তাহাকে মুগ্ধ করে। 
এই মায়া বহিমু্খ জীবকে কখনও সংসার স্থখ ভোগ করায়, আবার কখনও বা 
দুঃখ দিয়া জর্জরিত করে । আর বিদ্যা বা পাস্তিকী মায় অজ্ঞানের নিবর্তক 
জ্ঞান স্ট্টি করে (ভাঃ ২৯৩৪, ৩১০১৭) গীতা ৭১৪) চৈ. চ. 
২1২৫।৯৬-৯৮ )। 
শক্তিজ্রয়-_-অস্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তাম্থা জীবশক্তি 
(চৈ, চ. ২৮।১১৬ )। শক্তি দ্রঃ। 
শজ্্যাবেশ অবভার--অবতার দ্রঃ | 
শঙ্কর পণ্ডিত-দামোদর পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । ইহার প্রতি মহাপ্রভুর শুদ্ধ 
প্রেম ছিল। নীলাচলে গশীরায় বাসকালে মহাপ্রভু অনেক সময় কষ্ণ বিরহে 
বাহৃজ্ান শূন্য হইতেন ও তাহার অঙ্গাদি ক্ষতবিক্ষত হইত। সেজন্য মহা প্রভুর 
রক্ষী হিসাবে শঙ্কর পণ্ডিত মহাপ্রভুর পদতলে শুইয়া তাহার পাদসংবাহন 
করিতেন। এজন্য ইহার নাম হইয়াছিল মহাপ্রভুর “পাদোপধান'। ইনি 
ব্রজলীলার ভদ্রাসথী বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
শঙ্য়াচার্ধ--বেদান্তের অছ্বৈতবাদের প্রধান আচার্য। ইনি ৭৮৮ শ্রীষ্টাবে 
কেরালা রাজ্যের কালাডি গ্রামে নবুত্রি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
শস্করাচার্ধ শ্রুতিধর ছিলেন । শৈশবেই বেদবেদান্তাদি সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী 
হইয়া ১৬ বৎসর বয়সে ভাস রচনা করিয়া বেদাস্তাদ্দি প্রচারে ব্রতী হন। 
ইনি পদত্রজে ভাব্তবর্ষ পরিক্রম! করিয়৷ তৎকালে প্রচলিত সকল মতবাদের 
অসম্পূর্ণতা প্রমাণ করেন। অগৈতবাদ প্রচারের জন্য ইনি ভারতের 
চারিপ্রান্তে পুরী, ঘারক!, হিমালয়ের বদরিকাশ্রম এবং দাক্ষিণাত্যে যথাক্রমে 
গোবরধণ, সারদা, জ্যোতি (যোশী) ও শৃঙ্গেরী নামক চারিটি মঠ স্থাপন 
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করেন। অদ্বৈতবাদের মুলতত্ব নিয়ের গ্লোকাংশে দৃষ্ট হয়--“'অহং দেবে! ন 
চান্তেহস্রি নিত্যমুক্তঃ শ্বভাববান্‌।” ইহার গ্রশ্থ--বেদাস্ত দর্শনের শারীরক 
ভাষ্য, উপনিষদ্ভাষ্য, গীতাভাঘ্য, সহশ্রনামভাঙ্য, হস্তামলক, মোহমুদগর 
প্রভৃতি । ৮২০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩২ বংসর বয়সে তিরোভাব। সার্বভৌম 
ভট্টাচার্য ও প্রকাশানন্দ সরম্বতী প্রভৃতি সন্গ্যাসিগণের সহিত বেদাস্ত 
বিচারে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু শ্রীপাদ শঙ্করের প্রতিপাদিত অদ্ৈতবাদ খণ্ডন 
করিয়াছেন (চৈ. চ, ১/৭1১০১-১৩৯ এবং ২৬।১২৩-১৫৭ )। মতভেদটি 
সংক্ষেপে এইবপ £_ 

১. শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রন্মের শক্তি ত্বীকার করেন না। তাহার মতে ব্রহ্ম 
নিধিশেষ, নিঃশক্তিক। যে সব শ্রতিতে ব্রদ্ধকে সবিশেষ বলা হইয়াছে, 
তাহার পারমাধিক মূল্য নাই, উহ তত্ববাচক নহে, ব্যবহারিক । 

মহাপ্রভুর মতে মুখ্যার্থে ব্রহ্ম সবিশেষ, সশক্তিক, সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ, সর্বশক্তি- 
সম্পন্ন । কারণ, ব্র্ম শব্দের দুইটি অর্থ-_বৃংহতি অর্থাৎ যিনি নিজে বড় এবং 
বুংহয়তি-_-যিনি অপরকে বড় করেন । সুতরাং তাহার শক্তি হ্বীকার্ধ । 

২, শঙ্কর-মতে মায়িক উপাধিযুক্ত ব্রদ্ষই জীব। মায়িক উপাধিমুক্ত জীবই 
বর্ষ । মহাপ্রভুর মতে মুখ্যার্থে জীব ব্রহ্ষের শক্তি, অংশ অর্থাৎ চিৎকন । 

৩. স্ট্টি সম্পর্কে শঙ্কর পরিণামবাদ গ্রহণ: না করিয়া বিবর্তবাদ গ্রহণ 
করিয়াছেন। তাহার মতে রজ্জুতে সপ্পত্রমের ব| শুক্তিতে রজতত্রমের ন্যায় 
ব্রন্মে জগতভ্রম । জগৎ মিথ্যা । মহাপ্রভুর মতে জগৎ মিথ্যা নহে, নশ্বর 
মাত্র। তিনি মুখ্যার্থে পরিণামবাদ স্থাপন করেন। 

৪. শঙ্কর-মতে “তত্বমসি' মহাবাকা। শ্রীচৈতন্যের মতে প্রণব, 
মহাবাক্য। 

৫, শঙ্কর-মতে নিবিশেষ ব্রদ্দই সম্বদ্ধ তত্ব। শ্রাচৈতন্-মতে সবিশেষ ব্রহ্ধই 
শ্রুতির প্রতিপাদ্থ এবং শ্রীকৃষ্ই সম্বন্ধতত্ব। 

৬. শঙ্কর-মতে জ্ঞানমার্গের সাধনে জীব-্রদ্দের এক্যচিস্তাই অভিধেয়তত্ব। 
মহাপ্রভুর মতে ভক্তিই বেদ-প্রতিপাদিত অভিধেয় তত্ব। 

৭. শঙ্কর-মতে সাধূজ্যমুক্তিই সাধ্যবস্ত এবং জীববরন্বের এক্যজ্জানের স্ফুরণই 
সাধনের প্রয়োজন । মহাপ্রভুর মতে জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। কুষ্ণসেবার 
জন্ত প্রেমই প্রয়োজন । 

শঙ্ক1--ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ । 
শড়ীদেবী-_-নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্ঠ জগন্লাথ মিশ্রের গৃহিণী ও মহাপ্রভু 
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শ্রীচেতন্ের জননী । ক্রমে ক্রমে ইহার আটটি কন্যার মৃত্যুর পর বিশ্বরূপ 
জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বরূপের পর শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম । বিশ্বরূপ কৈশোরে 
সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ধ্যাস গ্রহণ করেন । সেজন্য শচীদেবীর মনে শ্রীনিমাই 
সন্বন্ধেও যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। মহাপ্রভু সন্ধ্যাস গ্রহণ করিলে শচীমাতার 
কষ্টের অবধি রহিল না। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর শাস্তিপুর আসিলে 
জননীকে আনাইয়াছিলেন এবং তাহার আদেশ গ্রহণ করিয়া নীল্মচলে বাসের 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । জননীর প্রতি মহাপ্রভুর অশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। 
তিনি নীলাচল হইতেই মধ্যে মধ্যে জননীর সংবাদ নিতেন এবং জগন্নাথ দেবের 
মহাগ্রসাদ ও প্রসাদীবন্ত্র মায়ের জন্য পাঠাইতেন। 
শাঠ--বঞ্চক। যে নায়ক সম্মুখে প্রিয়ভাষী, অসাক্ষাতে অগ্রিয় আচরণকারী 
এবং নিগুঢ অপরাধে অপরাধী ( চৈ, চ, ২২১৭ )। 
শতপত্র--পদ্মপু্প (বি. মা, ৫1৩১3 চৈ, চ. ৩।১।৪৫ শ্লোঃ)। 
শবালগ্কার-_-অলঙ্কারশান্ত্রে ব্যবহৃত অনুপ্রাস ও পুনরুক্তবদাভাস প্রভৃতি । 
শম--ভগবানে স্থির মতি (ভাঃ ১১।১৯।৩৬)3 বাহেক্তিয় সংযম (ভাঃ 
৩৩১৩৩ )। 
শরণাগত্ত-কায়মনোবাক্যে যিনি রক্ষাকর্তার (ভগবানের ) আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। শরণাগতির লক্ষণ ছয়টি, যথা--ভজনের অনুকূল বিষয়ে সংকল্প, 
ভজনের প্রতিকূল বিষয় বর্জন, “তিনিই আমার রক্ষাকর্তা'--এরূপ নিশ্চিত 
বিশ্বাস, গোষ্ধ.ত্ব বা রক্ষাকর্তারূপে বরণ, আত্মসমর্পণ এবং কার্পণ্য বা আতি। 
অকিঞ্চম ও শরণাগত-_-উভয়ে একই লক্ষণ বিদ্যমান । উভয় ক্ষেত্রেই 
আত্মসমর্পণ আছে । তবে সাধারণতঃ যিনি ভগবৎ সেবার জন্য সংসার ত্যাগ 
করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন তিনি অকিঞ্চন এবং যিনি সংসারে 
বীতশ্রদ্ধ হইয়া ভগবানে শরণ লইয়াছেন তিনি শরণাগত। অকিঞ্চন 
সর্বক্ষেত্রেই শরপাগত | কিন্তু শরণাগত অকিঞ্চন নাও হইতে পারেন (হ. ভ, 
বি. ১১1৪১৭-১৮ এবং চৈ, চ. ২।২২।৫৩-৫৪ )। 
শারলা-_শু্ত ভগ! ( চৈ, চ. ৩১৩1৪ )। 
শাখাচজ্ন্যায়--বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার ভিতর দিয়! চন্দ্রের ক্ষুদ্র অংশ দর্শনের 
যায় ( চৈ, চ. ২২২১৬ )। 
শাঁটী-_শাড়ী (চৈ, চ. ২৮১২৯ )। 
শধি--উপদেশ দাও (গী. ২৭ )। 
শাস্তরতি--রতি দ্রঃ । 
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শাস্তিপুর--নদীয়া জেলায় গঙ্গাতীরবর্তী প্রসিদ্ধ স্থান । শ্রীঅহ্ৈতা চার্ধের 
শ্রীপাট। 
শাপিব-শাপ দিব (চৈ. চ. ১১৭৫৮ )। 
আবল্য-_-পরম্পরকে মর্দন (চৈ. চ. ২২1৫৪, ২1১৩1১৬৪, ৩1১৭1৪৭ )। 
শারীরকভাষ্কু- শঙ্করাচার্ধ কর্তৃক ব্রহ্মস্থত্রের ভাস্ত। ইহাতে ঈশ্বর ও জীবের 
একত্ব প্রতিপাদিত হুইয়াছে ( চৈ, চ. ৩২1৯৪ )। 
শার্ভ--ধনু। বিষ ধনু ( চৈ. চ. ১৭1১১ )। 
শ'াজস--শশ্ত ) নারিকেলের ভিতরের খাদ্য অংশ (চৈ. চ. ২১৫৭৯ )। 
শিখরিণী_ হৃগ্ধ, দধি, চিনি, দ্বৃত, মধু, মরীচ, বীড় লবণ ও কপুর-_এই সমস্ত 
দ্রব্য প্রস্তত উপাদেয় খাগ্যবিশেষ। রসালা ( চৈ. চ. ২81৭৩ )। 
শিখিমাহ্িভী-_নীলাচলবাসী । জগন্নাথ দেবের লিখন অধিকারী । মহাপ্রভুর 
একজন মরমীভক্ত । মহাভাগবত। মহাপ্রভু ইহাকে ও ইহার ভগিনী মাধবী 
দেবীকে শ্রীরাধার গণভুক্ত মনে করিতেন । ইনি ব্রজলীলায় রাগলেখ। বলিয়। 
গ্রসিদ্ধ। 
শিবকাঞ্চী--বর্তমানে কাক্ষীপুরম্‌ নামে খ্যাত। মাদ্রাজ হইতে ছেচল্লিশ 
মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ইহাকে দক্ষিণের কালী বল! হয়। বিষু- 
কাক্ধী দ্রঃ । 
শিবক্ষেত্র- দক্ষিণ ভারতে 'তাঞ্চোর, নগরে অবস্থিত শিবমন্দির (চৈ চ, 
২৯৭২ )। 
শিবানন্দ সেন- কুমারহটের (হালিসহর ) বৈগ্চকুলে আবিভূতি। শশুর 
বাড়ী কীচড়াপাড়ায়। ইহার বংশধরগণ শ্রীহট্রের চৌয়ালিশ পরগনায় 
আদাপাসা গ্রামে আছেন” (বৈ. অ.)। উহার তিন পুত্র__চৈতন্তদাস, রামদাস 
এবং পরমানন্দদ্াস ( কবিকর্ণপুর )। ইনি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্দ ছিলেন। 
প্রতি বৎসর ইনি গোঁড়ীপ ভক্তদিগকে প্রভুর আদেশে নীলাচলে লইয়া যাইতেন 
এবং পথে সকলের ,আহার-বাসস্থান-খেয়া প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতেন । 
একবার শিবানন্দ সেন ঘাটীতে আবদ্ধ হওয়ায় পথিমধ্যে ভক্তদের বাসস্থান ও 
আহারাদির ব্যবস্থা হয় নাই, রান্ত্িও বেশী হইয়াছে । নিত্যানন্দ গ্ভু রাগ 
করিয়া শিবানন্দ সেনকে লাথি মারিলেন। ইনি ইহাতে বিরক্ত না হইয়। 
প্রভুর একান্ত করুণাজ্ঞানে বলিলেন-_“এতদিনে জানিলাম, প্রভু, এই অধমকে 
ভৃত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ,।” শিবানন্দের বৈষবোচিত দীনতায় 
মিত্যানন্দ প্রভুর ক্রোধ জল হইয়া গেল। গৌয়লীলার অনেক বিবরণ ইনি 
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পুত্রদিগকে বলিয়াছিলেন | এবং কবিকর্ণপুর তাহা স্বীয় গ্রন্থে বর্ণন! করিয়াছেন । 
ইনি ব্রজলীলার বীরাদুত্তী বলিয়া কীতিত। 

শিয়ালগী তৈরৰী-_'শিয়ালী, দক্ষিণ ভারতের “তাঞ্জোর, নগরের আটচক্লিশ 
মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি নগর । এই নগরের “ভৈরবী দেবী, 
বিখ্যাত। চৈতন্তদেব দক্ষিণদেশ পরিক্রমাকালে এই দেবীকে দর্শন করিয়া- 
ছিলেন। ৃঁ 

শীঘ্রচেতন্- শীগ্রই যাহার ঘুম ভাঙিয়া যায় ( চৈ. চ, ৩১৯৬৯ )। 

শীতলানন্দ-_নারায়ণের একটি নাম ( চৈ. ভা, ১১৯।২।১৯)। 

শুকারুখ। নীরস ও রুক্ষ ( চৈ, চ, ২৩৩৬ )। 

শরান্বর ব্রক্মচারী-_-নবনীপবাসী কষ্ণপ্রেমিক ভিক্ষুক ত্রাহ্মগ। চৈততন্যদেব 
একদিন ইহার ঝুলি হইতে ভিক্ষার চাউল নিজ হাতে তুলিয়া খাইয়াছিলেন। 
মহাপ্রভু একদিন ইহার গৃহেও থোড়সিদ্ধভাত ভোজন করিয়াছিলেন । ইনি 
মহাপ্রভুর কীর্তনসঙ্গী ছিলেন এবং প্রতি বৎসর মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য 
নীলাচলেও যাইতেন। 

শুঙখে-ভ্রাণ লয় ( চৈ. চ. ৩।১৭।১৭ )। 

শুভিয়া--প্রা, শয়ন করিয়া ( চৈ. চ, ৩১২১১৯)। 

শদ্ধ-_-সঙ্গ ত ( চৈ. চ, ১১৬৬০ )। 

শুদ্ধভক্কি--তক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব বিভাগে সামান্য লহরীতে উদ্ধৃত নারদপঞধ্চ 
রাজ্রবচন (১1১১১ )-- 


সর্ধ্বোপাধিবিনিক্ষুত্তং তৎপরত্েন নির্মলম্‌। 
হষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥ 


্লোকের অর্থ: সমস্ত ইন্ড্রিয়ের বারা ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর শ্রীকঞ্খের সেবাকে ভক্তি 
বলে। পেই সেবা সকল প্রকার উপাধি ( সেবা ব্যতীত অন্য বাসনা ) শূন্য ও 
সেবাই ইহার একমাজ্র উদ্দেশ্ব--এরূপ হইবে। শ্ীকষ্চসেবা ব্যতীত অন্ত 
বাসনা, প্রীরুঞ্চ ব্যতীত অন্ত দেবতার পুজা, নিধিশেষ ব্রদ্ধানুসম্ধান, 
দর্গাদিভোগসাধককর্ম-এই সমস্ত ত্যাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির 
অনুকূলে এঁকাস্তিকভাবে সাধন-ভজনাদির অম্ুশীলনই শ্ুদ্ধভক্তি। এরূপ 
ভক্তি দশবিধ। সাধনভক্তি একপ্রকার এবং সাধ্যপ্রেমভক্তি নয় প্রকার । 
রত্তি ব! প্রেমান্থুর জন্মিবার পূর্ব পর্যস্ত যে ভজন তাহার নাম সাঞনভক্তি 
( সাধনভক্তি ভ্রঃ)। প্রেমস্তক্তি-রতিঃ প্রেম, ন্েেহ, মান, প্রণয়, রাগ, 
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অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব। রতি ও প্রেম দ্রঃ ( চৈ, চ. ২১৯1১৪৮-৪৯ এবং 
২।২০1২৩-২৭ )। 
হন্ধসন্ব, বিশুদ্ধসন্ব-_ 
সচ্চিদানন্দ-_পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ । 
একই চিচ্ছক্তি তার ধরে তিন রূপ ॥ 
আনন্দাংশে হলাদিনী, সদংশে সদ্ধিনী। 
চিদংশে সম্ধিৎ, যারে জ্ঞান করি মানি ॥ 
স্ধিনীর সার অংশ “শুদ্ধসত্ব” নাম। 
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥ 
পিতামাতা স্থান গুহ শয্যাসন আর। 
এসব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্বের বিকার ॥--৮ৈ, চ. ১1৪1৫৪-৫৭ | 
হলাদিনী সন্ধিনী সন্ষিতাত্মিকা চিচ্ছক্তির বুত্তিবিশেষের নাম শ্ুদ্ধসত্ব। এই 
তিন শক্তির সম্মিলিত অভিবাক্তিবিশেষই শুদ্ধসত্ব। শুদ্ধসত্বে কখনও 
হলাদিনীর, কখনও সদ্ধিনীর, কখনও-ব সন্ধিতের প্রাধান্য দুষ্ট হয়। হ্লাদিনী- 
প্রধান শুদ্ধনত্বকে গুস্বিষ্ঞা) পদ্দিনীপ্রধান শুদ্ধপত্বকে আধারশক্তি এবং 
সন্বিগ্প্রধান শুদ্ধসত্বকে আত্মবিষ্তা বলে। গুহাবিগ্ভার দুইটি বুত্তি--ইহা ভক্তি ও 
ভক্তির প্রবর্তক। আত্মবিষ্ঠার দুইটি বৃত্তি-_ইহা জ্ঞান ও জনের প্রবর্তক । 
আর আধারশক্তির পরিণতিই--ভগবদ্ধামাদি এবং শ্রীকৃষ্ণের মাতা, পিতা, শয্যা, 
আসন, পাছুকাদি । শুদ্ধসত্বে মায়ার কোন সংস্পর্শ নাই বলিয়া ইহাকে বিশুদ্ধ- 
সত্ব বলে। বিশ্তদ্ধপত্ধে যখন তিনটি শক্তিরই যুগপৎ সমানভাবে অভিব্যক্তি 
থাকে তখন তাহাকে মুর্তি বলে। যথা-_-ইদমেব বিশুদ্ধসত্বং সন্ধিন্ংশ 
প্রধানং চেদাধার শক্তিঃ। সম্বিদংশ প্রধানমাত্মবিদ্যা। হ্লাদিনীসারাংশ 
প্রধানং গুহ্বিষ্া । যুগপৎ শক্তিত্রয় প্রধানং যৃত্তিঃ ৷ --ভগবৎসন্দর্ত-১১প | 
গভালজ্জ (দ্বিজ )- চৈতন্যশাখা । পুরীধামে রথাগ্রে মহাপ্রভুর কীর্তন ও 
নৃত্যের সময়ে ইনি প্রধান কীর্তনীয়৷ শ্রীবাসের দলে একজন দোহার ছিলেন । 
মহাপ্রভুর অঙ্গে সে সময় অষ্ট সান্বিক ভাবের উদয় হইতত। তাহার মুখ হইতে 
যে ফেন নির্গত হইত, তাহ! ভক্ত শুভানন্দ পান করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত 
হইয়! পড়িতেন ( চৈ, চ. ২১৩৩৮, ১০৫) | 
সুক্ক বৈরাশ্য-_ফন্ত বৈরাগ্য। ভক্তিগ্রতিকূল বৈরাগ্য। মুমুক্ছু ব্যক্তিগণ 
কর্তৃক মায়িক বস্তবোধে হরি সম্বদ্ধি মহাপ্রসাদাদির পরিত্যাগ । মহাপ্রসাদাদি 
ত্যাগ ছুই প্রকার-_কামন] না করা এবং প্রাপ্ত প্রসাদের উপেক্ষা । দ্বিতীয়টি 
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বৈষ্ণব-অপরাধ মধ্যে গণ্য (চৈ. চ, ২২৩৫৬ ভ. র. সি. ১২1১২৬)। 
যুক বৈরাগ্য দ্রঃ । 

শৃ্গার রস--উজ্জ্ল রদ । বিভাব অনুভাবাদি সংযোগে অপূর্ব-্থাস্যতা প্রাপ্ত 
মধুরারতি ( চৈ, চ, ২৮১১২ 3 ২২৩৪২ )। 

শুল্পেরী মঠ-_সিংহারি মঠ ভ্রঃ। 

শেষ--১. অনস্তদেব। অনস্তদেব শ্রীকষের “সখা, ভাই, ব্জন»শয়ন, গৃহ, 
ছত্র” গ্রভৃতি রূপে নিজেকে পরিণত করিতে পারেন বলিয়া তাহাকে শেষ 
বলে (চৈ. চ. ১৫1১০৬-০৭ )1 ২, অন্ত। শেষতা-১. নির্মাল্য, 
প্রসাদ; ২, শেষত্ব, উপকারিত্ব । “শেষত্বং চ যথেষ্ট বিনিয়োগাহতবম্‌? ।-_ অর্থাৎ 
নিজের ইচ্ছামত নিজেকে বিনিয়োগ করার সামথ্য। 

শেষশারী--১. ব্রজমগ্লের তীর্থ (চৈ, চ. ২1১৮।৫৮)। ২* জনার্দন | 

শৈলুধী--উত্তম নটা ( গোবিন্দলীলামৃত ৮1৭৭ ; চৈ. চ. ১81১৮ গ্লোঃ )। 

শোধ--শোধন (পরিষ্কার) কর ( চৈ. চ. ২১২৯০ )। 

শোভা--অলঙ্কার দ্রঃ । 

শোষ-_শুক্ততা, তৃষা ( চৈ. চ. ২৪1২৫ )। 

শোৌমক--নৈমিষারণ্যবাপী কুলপতি খবি। 

শ্বপচ-_চণ্ডাল (চৈ, চ. ২১৮1১১৫)। 

শ্রন্ধা--শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ় নিশ্চিত বিশ্বাস। শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি ভক্তিমার্গের প্রকৃত 
অধিকারী । শ্রদ্ধা ত্রিবিধ, যথা--উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ বা কোমল। শাস্তর- 
জ্ঞানে ও তদমুগত যুক্তিতে নিঃসন্দেহ বিশ্বাস--উত্তম বা প্রো শ্রদ্ধা । এবপ 
শদ্ধাবান বাক্তি শুক্তিমার্গের উত্তম অধিকারী । শান্জ্ঞান ও যুক্তিতে অভিজ্ঞতা 
বাতীতও যে অবিচলিত বিশ্বা তাহা মধ্যম শ্রদ্ধা। এরপ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি 
ভক্তিমার্গের মধ্যম অধিকারী । যে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস গ্রতিকৃল যুক্তিতে বিচলিত 
হইতে পারে, তাহা কনিষ্ঠ বা কোমল শ্রদ্ধা । এরপ শ্রদন্ধাবান ব্যক্তি ভক্তি- 
মার্গের কনি& অধিকারী ( চৈ. চ. ২২২।৩৬-৪১)। 

শ্রব্প-কর্ণ ( চৈ. চ. ১৪1২৯ )। 

শ্রম-_ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ । 

শ্ীকাস্ত মেন-_কুমারহট্টের শিবানন্দ সেনের ভাগিনেয়। মহাপ্রভুর একান্ত 
ভক্ত। ইনি প্রতি বংসর চৈতন্যদেবকে দর্শনের জন্য নীলাচল যাইতেন। 

ভীকফচৈভগ্ত-_শ্রীকধং চেতঘতি যঃ সঃ শ্রীকু্ষচৈতন্যঃ ৷ চিৎ ধাতুর অর্থ 
সংজ্ঞান। যিনি শ্রীকফকে বোধ করান তিনি শ্রীকৃষচৈতন্ত। অথবা 


€ 
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শ্রীকষল্য চৈততন্তং সম্যক জ্ঞানং যতঃ সঃ-_শ্রীরষ্ের সমাকৃজান ধাহা হইতে 
হয় তিনি শ্রীকষ্চৈতন্ত । গৌরাঙ্গ মহা প্রভুর সন্গ্যাসাশ্রমের নাম । গৌর দ্রঃ । 
শ্ীতগঁ-_বর্ধমান জেলায়। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীপাট। 

জীজীব গোম্বামী--কৃদ্দাবনের ছয় গোস্বামীর অন্যতম | ইহার বংশ পরিচয় 
প্রভৃতির বিবরণ “রূপ গোস্বামী”-তে পঠিতব্য । ইনি বালাকালে রামকেলিতে 
মহাগ্রভূকে দর্শন করিয়াছিলেন । শ্রীজীব অধ্যয়নের জন্য প্রথমে নবদ্বীপে, 
পরে কাশীতে ও সর্বশেষে বুন্দাবনে গমন করেন । কাশীতে সর্বশাস্ত্রের 
অধ্যাপক শ্রীল মধুম্থদন বাচস্পত্তির নিকটে ন্যায়বেদাস্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন । 
বুদ্দাবনে পিতৃব্য রূপ-সনাতনের নিকটে ইনি ভক্তিশাস্্রাদি অধ্যয়ন করিয়া 
সর্বজনবরেণ্য বৈষ্ণব আচার্ধের সম্মান লাভ করেন। ইনি শ্রীল রুষ্গদাস 
কবিরাজ গোস্বামীর অন্যতম শিক্ষাপ্তরু। গোৌড়দেশ হইতে আগত শ্রীনিবাস 
আচার্ধ, নরোত্রম দাস ঠাকুর ও শ্যামানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি ইহার নিকটে ভক্তি- 
শান্তর অধ্যয়ন করেন। ইহাদের সঙ্গে ইনি গৌড়দেশে গোম্বামি-গরস্থ সমূহ 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার প্রণীত গ্রন্থপমূহের মধ্যে কয়েকখান। প্রধান 
গ্রন্থের নাম --হরিনামামৃত ব্যাকরণ, স্থত্রমালিকা, ধাতুসংগ্রহ, কষ্ার্চন- 
দীপিকা, গোপালবিরুদ।বলী, রসামৃতশেষ, শ্রীমাধবমহো্সব, শ্রীপক্বল্প- 
কল্পতরু, গোপালচম্পু, গোপালতাপনী টাকা, ব্রহ্মলংহিতা টীকা, ভক্তিরসামৃত- 
সিন্ধু টাকা) শ্রীউজ্জলনীলমণি টীকা, যোগলারস্তব টীকা, অগ্রিপুরণস্থ গায়ত্রী 
বিবৃতি, পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীরুষ্*পদচিহ, শ্রীরাধিকার চরণচিহ, শ্রীমদ্ভাগবতের 
ক্রমসন্দর্ত টীকা, ভাগবত সন্দর্ত বা ষট্সন্দর্ভ, সর্বসম্বাদিনী প্রভৃতি ৷ ইনি ত্রজের 
কাত্যায়নী ছিলেন বলিয়৷ কীতিত। 

ভ্রীধর-_নবদীপের এক দরিদ্র ব্রাঙ্ণকুলে আবিভূর্তি। ইনি কলার খোল, 
থোড় প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেন এবং সর্ধদা কুষ্ণনামে 
বিভোর থাকিতেন। শ্রীধর মহাপ্রভুর একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। প্রতিদিন 
ইনি মহাপ্রভুকে এক খণ্ড থোড় ও একটি খোলার ডোঙ্গ! বিনামূল্যে দিতেন । 
মহাগুভূ ইহার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া নবদ্ধীপে ইহাকে স্বীয় শ্বামরপ প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন । শ্রীধরকে মহাপ্রভু ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা করিতে বলিলে 
শ্রীধর কোন এহিক এখ্বর্ব না চাহিয়া জন্মে জন্মে তাহার ভক্ত হইতে চাহিয়া- 
ছিলেন। ইনি প্রতিব্সর নীলাচলে মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য যাইতেন। 
ইনি ব্রজের কুহ্থমাসব সখা! বা মধুমঙ্গল বলিয়া কথিত। 

ভ্রীবন-_ব্রজমগুলের ছাদশ বনের একটি । 


চি 


চু 


১৮৬ সংক্ষিপ্ত বৈব অভিধান 


ভ্রীবাস, প্রীনিবাস- শ্রীহটে ত্রাহ্ষণকুলে আবিভূ্তি, পরে নবন্বীপে আসিয়া 
বাস করেন। পিতার নাম জলধর পতিত । মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনি 
কুমারহটে চলিয়া! যান। ইহার পত্রী মালিনী দেবীকে নিত্যানন্দ প্রভু মা 
ডাকিতেন এবং শিশুর ন্ায় ইহার স্তন্ক পান করিতেন। শ্ত্রীবাসেরা চারি সহোদর 
_শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে শ্রীবাসাদি 
শ্রীঅৈতের সভায় কৃষ্ণকথা শুনিতেন এবং রাজ্মিতে নিজগৃহে হরিনাম কীর্তন 
করিতেন । গয্লাধামে পিতৃকার্ধের জন্ত গমনের পূর্বে মহাপ্রভু স্যায়-শাস্্াদি 
আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। বৈঞ্চবদের সভায় যোগদান করিতেন না। 
গয়াধামে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সংস্পর্শে আসায় মহাপ্রভু কষ্ণগ্রেমে বিভোর হইয়া 
পড়েন এবং গয়া। হইতে আসিয়া শ্রীবাসের আঙ্গিনায় হরিনাম কীর্তনে যোগদান 
করেন। এখানেই তিনি নানাপ্রকার কৃষ্ণলীল! অভিনয় করেন। শ্রীবাসের 
অঙ্গনে কীর্তনের সময়ে ইহার একপুত্র পরলোকগমন করেন । কিন্তু মহাপ্রভুর 
কীর্ডনে বা! ভাবাবেশে বাধ পড়িবে বলিয়া শ্রীবাস পুত্রবিয়োগবাথাও গোপন 
করিয়! নামকীর্তন করিতেছিলেন। শ্রীবাসের সংগ্র পরিবার ও দাসদাসী সকলেই 
মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন। শ্রীবাসেরা রখযাত্রার সময়ে মহাগ্রভুকে দর্শনের 
জন্য পুরীধামে যাইতেন। শ্রীবাসের ভ্রাতুণ্পুত্রী নারায়ণী দেবী শ্রীচৈতন্তের 
অশেষ কপাপাত্রী ছিলেন' এবং শ্রীচৈতন্তভাগবত প্রণেতা শ্রীল বৃদ্দাবনদাসের 
জননী ছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত পুর্বজন্মে নারদ ছিলেন বলিয়৷ কীত্তিত । 


প্রীবৈকু্*_শীবৈকুঠম্‌। দক্ষিণ ভারতে “আলোয়ার তিরুনগরী” হইতে 


চারি মাইল উত্তরে এবং “তিনেভেলী' হইতে ষোল মাইল দক্ষিণ-পূর্বে 
তাত্রপর্ণী নদীতীরে অবস্থিত বৈষ্ণবতীর্ঘ। 

প্ীভূলীমা শক্তি__শ্রীভগবানের তিনটি মুখ্যশ্তি, যথা --শ্ী-শ্তি, ভূ-শকি ও 
লীলা-শক্তি। শ্রী লক্ষী, ভূ--উৎপততিস্থিতির অধিষ্ঠাত্রী ও লীলা-_শ্রীভগবানের 
লীলাবিধায়িনী শক্তি। ভূদেবী ও লীলাদেবী লক্ষ্মীদেবীর উভয় পার্খে 
থাকেন ( চৈ, চ. ১৫1২৪ )। 

শ্রীমান পণ্ডিত--চৈতন্যশাখার মহাস্ত। ইহারও' একটি শাখা আছে। 
উহারা। সকলে মহাপ্রভুর 'নিজভূত্য' | মহাপ্রভুর নৃত্যকান্গে শ্রীমান্‌ পত্ডিত 
“দেউটি, (প্রদীপ) ধরিতেন (চৈ. চ, ১১০।৩৫)। মহাপ্রভুকে দর্শনের 
জন্য ইনি বধে বর্ষে রখযাত্রার সময়ে পুরীধামে যাইতেন। 


'শ্রীর়জক্ষেজ--ভ্ীরগম্‌ ৷ মাপ্রাজ রাজ্যে এত্রিচিনাপল্লী”-র উত্তরে কাবেরী নদীর 


তীরে অবস্থিত বিখ্যাত বৈষ্ণবতীর্ঘ। বিগ্রহ্রে নাম শ্্রীরঙ্গলাথ। দক্ষিণ 


সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান ১৮৭ 


ভারতে রঙ্গনাথের মন্দির তিনটি। আদি রঙ্গনাথ--্রীরঙ্গপাটনায়_-মহীশ্র 
নগর হইতে ১০ মাইল উত্তরে; মধ্য রঙ্গনাথের মন্দির শিবসমুদ্রমে _মহীশূর 
হইতে ৪৮ মাইল দূরে এবং অস্ত্যরগনাথ শ্রীরঙ্গমে । তিনটি তীর্থ ই কাবেরী 
নদীর তীরে অবস্থিত | যামুনাচার্ধ, রামানুজাচার্ধ প্রভৃতি বিখ্যাত বৈষ্ণব 
আচার্ধগণ প্রীরঙ্গমের মহাস্ত ছিলেন । 

শ্রীরাষপণ্ডিগ- শ্রীবাস দ্রঃ | 

আ্রীবূপগ্োোম্বামী-বপগোম্বামী দ্রঃ। 

ভ্রীশৈল-_মলয় পর্বতের উত্তরাংশ ৷ বর্তমানে 'পাল্দী হিল্ম্‌” নামে খ্যাত। 

ভ্ীসমাতন গোস্বাী-সনাতন গোস্বামী দ্রঃ। 

শ্রীহ্ট- শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্র, মাতামহ নীলাস্বর চক্রবর্তী, 
অছৈতাচার্ধ এনং মুরারী গুপ্ত, শ্রীবাস, চন্দ্রশেখর আচার্ধরত্ব প্রভৃতি বহু 
শ্রিগৌরাঙ্গ পাধদের জন্মভূমি । ভারত স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই জেলার 
করিমগঞ্জ মহুকুম! ব্যতীত বাকী অংশ পাকিস্তানের অস্তভূক্ত হইয়াছে । উত্তর 
শ্রীহট মহকুমার ঢাকা দক্ষিণে অগ্যাপি শ্রীমন্‌ মহা প্রভুর বাটী ও বিগ্রহ বিদ্যমান । 
এখানে রথযাত্রা, ঝুলন ও চৈত্রমাসে রবিবারীতে মেল! বসে । 

শচভ, শ্রাঃভি_-বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্র। অধিগম দ্রঃ । 

শ্রুতেক্কিত পথ-শ্রুত (বেদাদি শাস্ত্র শ্রবণ ) দ্বার ঈপ্লিত (দৃষ্ট ) পথ 
(প্রাঞ্থির উপায়) ধাহার। বে্দোদি শাস্ত্র শ্রবণে গাহার প্রাপ্তির উপায় 
ৃষ্ট হয়। 

শ্রেয় স্থতি__শ্রেয়ের ( মঙ্গলের ) স্থতি (উপায়, মা্গ, রাস্তা )-স্বরূপ | কল্যাণ- 
লাভের উপায়-ত্বরূপ (ভাঃ ১০1১৪)৪ )। 

স্ামরস-- শুঙ্গার রস ( (6. চ. ২1৮।১৪১) 


জব 


ষট্চক্র (যোগশাস্ত্রোত )__দেহমধ্যস্থ স্ুযুয়ানাড়ীতে অবস্থিত পন্মাকার ছয়টি 
চক্র। যথা-_যূলাধাঁর, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা । 
বট.-সন্দর্ভ--ভ্রীজীবগোম্ামীকৃত বৈষব দর্শন গ্রস্থ। ইহার অপর নাম 
ভাগবৎ-সন্দর্ভ। তত্র-সন্দর্, ভগবৎ-সন্দর্ভ, পরমাত্ম-সন্দর্, শ্রীরষ-সন্দর্ত, 
ভক্তি-সন্দর্ভ ও গ্রীতি-সন্দর্ত ইহার অন্তর্গত । 

হড়জপুজ-_অন্ন, জল, বস্ত, দীপ, তান্ুল ও আসন-_এই ছয়টি অঙ্গসহ পুজা 


( চৈ. ভা, ১৬৭1১।২৮ )। 


১৮৮ সংক্ষিপ্ত বৈধব অভিধান 


বড় ুত্ব-_-গুরু, ভক্ত, ঈশ, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি। : 
যড়দর্শন- মীমাংসা (পূর্ব ষীমাংসা ), বেদান্ত (উত্তর মীমাংস] ), সাংখ্য, 
পাতঞ্জল যোগ, স্তায় ও বৈশেষিক। ইহারা সকলেই বেদ শ্বীকার করিয়াছেন, 
এজন্য ইহাদিগকে আস্তিক দর্শন বলে। মীমাংসা জৈমিনিকৃত, বেদাস্ত-_ 
বাদরায়ণ বা ব্যাসরৃত, সাংখ্য--কপিলকৃত (এই কপিল ভাগবতোক্ত 
দেবছতি-পুত্র কপিল নহেন ), যোগ--পতঞ্চলিকৃত, ম্যায়-গোতমক্কৃত এবং 
বৈশেষিক--কণাদকৃত ( চৈ, চ, ২।১৭।৯২ )। 

ষড়বর্গ (জ্যোতিষ শাস্ত্রে )-জাতকের জন্মকালীন শুভাশুভ ফলনুচক-_ ক্ষেত্র, 
হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, ছাদশাংশ ও ব্রিংশাংশ--ইহাদের সমষ্টিকে যড়ব্্গ 
বলে। 

ষট়ম্র্ষ _-গ্রভূত, পরাক্রম, যশ সম্পদ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য ( চৈ, চ, ২২১1৭ )। 
ভগবান দ্রঃ । 

যাঠীর মাতা__নীলাচলের সার্বভৌম ভট্টাচার্ধের পত্তী। ইহার কণ্যার নাম 
ষাঠী ( চৈ. চ, ২১৫।২৯৪ )। 

ষোড়শ কল।--পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক), পঞ্চ 
কর্মেন্্িয় ( বাক্‌, পাণি, পাদ, পাযু ও উপস্থ), মন এবং পঞ্চ মহাভৃত 
(ক্ষিতি, অপ, তেজ:, মরুৎ ও ব্যোম ) ( ভাঃ ১৩১ 7 চৈ, চ. ১৫1১৩ ক্লোঃ)। 

ষোল সাঙ্গ»-যাহা বহন করিতে বত্রিশ জন লোকের দরকার ( চৈ. চ, 
১।১০।১১৪ )। 

শ্ন 

সংকর্ষণ--আকর্ধক, বলদেব। দ্বারকা ও পরব্যোম চতুব্ঠহের দ্বিতীয় বাহ। 
চতুব্ণহ দ্রঃ। 

সংখ্য-_যুদ্ধ ( গী, ১1৪৭ )। 

সজল্প-চিত্রজন্ দ্রঃ 

সংঘটনা--সামপ্রস্তযয় ঘটনাসন্নিবেশ ( চৈ. চ. ৩1১৬৫) | 

সংবিত, সন্থি--জ্ঞান ( চৈ, চ. ১১২২০) সন্থি শক্তি--চিৎ বা জ্ঞান- 
বিষয়ক শক্জি ( চৈ, চ. ১181৫৫ )। | 

জংলাপ --উক্তি ও প্রত্যুক্তিময় বাক্য ( চৈ. চ. ১1১৬1৩০ )। 

সংগ্ছিত--মৃত ( 6. চ. ৩।১১।১ শ্লোঃ) স্থিত, সঙ্নিবিষ্ট, সমাণ্ড। 

জর্থী-_উররাধার গ্রায় সমজাতীয় সেবায় যাহার! শ্ররুষের গ্রীতি বিধান করেন» 
তাহারা সী । লতা, বিশাখা প্রভৃতি । ইহারা স্বন্ধপ শক্তি। জর্থী্ভাবে 
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লাধন--সখীভাবে সখীদের আন্ুগত্যে ভজন । সবখীভাবে অর্থ--সাধক নিজে 
শ্রীরাধার কিন্করীরূপা এক গোপকিশোরী-_-এইরূপ ভাবে। ইহাকে রাগানুগ। 
ভজন বলে। এই ভজনে এই্বরযজ্ঞান থাকে না । যতক্ষণ পর্বস্ত এশ্বজজ্ঞান বা 
শ্রীকষ্চের মহিমাজ্ঞান হয় না। অঞ্জরী দ্রঃ । 

সখ্যরতি -রতি দ্রঃ। 

জঙ্গম-_একত্রবাস (টচ. চ. ২1১।১৮৬ )। 

সঙঘষ্ট-__ভিড় (5. চ. ২১১৪০ )। 

জজাতীয়-_ ভেদ দ্রঃ। 

সঞ্চয়--সমৃহ (চৈ. চ. ২৪1৭৯ )। 

অঞ্চয়ন--একত্রিত ( চৈ. চ. ৩।১০।১০৮ )। 

সঞ্চারি--গ্রচার করিয়া (চৈ. চ. ১1১৭।২০৩)) অন্ুপ্রবিষ্ট কর] (চৈ. চ. ৩১1৮১)। 

সঞ্চারী ভাব-_ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ । 

জগ্ীয়--১. কুরুরাজ ধতরাষ্ট্রের মন্ত্রী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রবক্তা । ইনি 
বাসপ্রসাদে দিবা চক্ষু-কর্ণ লাভ করয়া অঙ্ধরাজা ধুতরাষ্্রেরে নিকটে কুকুক্ষেত্র 
যুদ্ধ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বণিত কৃষ্ণাজুনসংবাদ বর্ণনা করেন । যুদ্ধান্তে 
সাঁতাকি ইহাকে হতা। করিতে উগ্ত হইলে বাপদেব নিষেধ করেন। 
ইশ্ভার শেষ জীবন তপস্তায় অতিথাহিত হয়। 

মুকুন্দসঞ্জয় - চৈতন্যদেবের নবদ্ধীপবাসী ব্রাহ্মণ ছাত্র। ইহার পুত্র পুরুযোত্রমও 
মহাপ্রভুর ছাত্র ছিলেন। মুকুন্দপঞ্জয়ের গৃহে মহাপ্রভুর চতুষ্পাঠী ছিল। 
ইনি নবদ্থীপে মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন এবং নীলাচলেও তাহাকে দর্শনের 
জন্ত যাইতেন। 

সড়াগন্ধ-_পচাগন্ধ ( চৈ, চ. ৩৬৩০৯ )। 

জড়ি- পচিয়া ( চৈ. চ. ৩৬৩০৮ )। 

ঈগুকার- প্রশংসা ( চৈ. চ. ১১৬৩৫ )। 

সম্তা--স্থিতি। 

জত্যসান্ু-_বালগোপালের জনৈক উপাসক। জগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীবাস 
পঙ্ডিতের সমসাময়িক | শ্রীহট্টবাসী" বিপ্র। ইনি নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের 
গৃহে উপস্থিত হইয়! ইঠ্টদেৰ ৮বালগোপালকে অন্ন নিবেদন করিলে দুপ্ধপোষ্য 
নিমাই সেই অন্ন গ্রহণ করেন। তিনবার এরূপ হইলে তিনি ধ্যানস্থ হইয়া 
জানিতে পারেন নিমাই-ই তাহার ইষ্টদেব বালগোপাল। তখন শ্রীগোপাল 
তাহাকে ম্বরূপে দর্শন দিয়া উদ্ধার করেন ( চৈ. চ. ১1১৪।৩৪ )। 
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সত্যভামাপুর-_উড়িস্যা রাজ্যে পুরীর অদূরে একটি গ্রাম। এই স্থানে দেবী 
সতাভাম! শ্রীরূপ গোম্বামীকে হ্বপ্রে দর্শন দিয়া ব্রজলীল! ও দ্বারকালীলা 
পৃথকভাবে রচনা করিতে আদেশ করেন । ইহার ফলে শ্রীব্বপ বিদগ্ধমাধব ও 
ললিতমাধব নামক দুইখানি নাটক রচনা করেন। 
সত্যরাজ খান- কুলীনগ্রামবাসী গুণরাজ খানের পুত্র লক্ষ্মীনাথ বন্থু। উপাধি 
সত্যরাজ খান। চৈতন্যদেবের একান্ত ভক্ত । রামানন্দ বনু দ্রঃ । * 
সদাচার--বৈষবের পক্ষে কৃষ্ণস্থৃতিই মুখ্য সদাচার | 
সদাতনত্ব--অভিধেয় দ্রঃ । 
সদাশিব কবিরাজ-_নিত্যানন্দ শাখা । বৈষ্ঠৰংশে আবিভূত। পিতা 
কংসারি সেন। পুত্র__পুরুষোত্তম দাস । পৌত্র-_কানুঠাকুর। ইহার] চারি 
পুরুষ গৌরপার্ধদ। ব্রজলীলার চন্দ্রাবলী | পুরুযোত্তম দাস ও কানুঠাকুর দ্রঃ । 
জন্ধর্ন শিক্ষ। পৃচ্ছা-_সন্ধর্য অর্থ সতের ধর্ম, অর্থাৎ সাধু মহাজনদিগের আচরিত 
ধর্ম, অথবা সৎসন্বদ্ধীয় ধর্ম বা ভাগবত ধর্ম। এরূপ শিক্ষা বা এরূপ ধর্ম সম্বন্ধে 
প্রশ্ন বা নিবেদন ( চৈ. চ, ২২২।৬১)। 
জনকাদ্ি-_ব্রহ্দার চারি মানসপুত্র, যথা--সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার । 
সনাতন গোম্বামী--বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর অন্ততম। ভরদ্বাজ গোল্রীয় 
যজূর্বেদীয় ক্রাহ্মণ । পিতা-_-কুমারদেব। ভ্রাতা_রূপ গোস্বামী ও অনুপম 
বল্পভ। অন্ুপমের পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী । সনাতন গোৌড়েশ্বর হুসেন সাহের 
প্রধানমন্ত্রী ছিলেন । গৌড়েশ্বর-দত্ত নাম সাকর মল্লিক। রামকেলিতে 
চৈতন্তদেবের সহিত সাক্ষাতের পর তিনি ইহার নাম দেন সনাতন। 
ইনি মহাপ্রভুর গুণে আকুষ্ হইয়া প্রধানমন্ত্িত্ব ত্যাগ করিয়! চীরধারী 
অযাচক অনিকেতন বৈষ্ুবে পরিণত হন। ঝারিখণ্ড পথে পদব্রজে নীলাচল 
আসায় ইহার অঙ্গে দুষিত কু উৎপন্ন হইয়াছিল। এই কারণে এবং যবন 
রাজের অধীনে ছিলেন বলিয়া ইনি নিজেকে অস্পৃশ্ত জ্ঞান করিতেন । কিন্তু 
মহাপ্রভু ইহাকে কোল দিয়াছিলেন এবং কাশীতে ইহাকে সাধ্য-সাধন ও 
সন্বদ্ব-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। ্রীশ্রীচৈতন্ত 
চরিতাম্ৃত, মধ্যলীলা, ২*শ-২৪শ পরিচ্ছেদে ইহা বিবৃত হইয়াছে। ইনি 
মহাপ্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে গিয়া লুপগ্ততীর্থাদি উদ্ধার করেন এবং বহু ভক্তি- 
শান রচনা করেন। তন্মধ্যে বৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের 
টাকা, শ্রীমদ্ভাগবতের বৃহদবৈষ্বতোষনী টীকা, দশম চস্রিতাদি বিশেষ 
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প্রসিন্ধ। ব্রজলীলায় ইনি রতিমপ্তরী, নাম ভেদে লবঙ্গমগ্তরী ছিলেন বলিয়া 
প্রসিদ্ধ। ইহার বংশ পরিচয় ও অন্যান্ত বিবরণ 'রূপ গোস্বামী'তে দ্রষ্টব্য । 
লন্দেশ-- আদেশ, বার্তা । 

সন্ষি-ভাবসন্ধি। এক কারণজনিত বা বহুকারণজনিত ছুই বা বহু ভাব 
একত্র মিশ্রিত হইলে তাহাকে সন্ধি বলে। যথা-স্বরূপয়োভি্নয়োর্ধবা সন্ধি: 
্যাপ্তাবক্কোমতিঃ (চৈ, চ. ২1২৫৪ )। 

সন্ধিনী শক্তি-_সত্তা বিষয়ক শক্তি । শক্তি দ্র: 

সগুখধি-_মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্তয, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ট। 
সপ্তগোদাবরী- মাদ্রাজ রাজো রাজমহেন্ত্রী জেলায় সপ্তগোদাবরী নামে 
একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে। ইহার অপর নাম “গৌতমী সঙ্গম । গোদাবরীর 
সাতটি শাখা, যথা--বাণগঙ্গা, উত্ধ্বা, পাণিগঙ্গা, মঞ্জিরা, পূর্ণা, ইন্দ্ররতী ও 
গোদাবরী। মহাভারত, ধনপর্বের ৮৫তম অধ্যায়ে সপ্ুগোদাবরীর উল্লেখ 
আছে। 

সপুগ্রাম-_কলিকাতা হইতে সাতাশ মাইল দুরে হুগলী জেলায় আদি 
সপ্তগ্রাম নামে একটি রেলওয়ে স্টেশন আছে। ইহার অল্প দূরে সপ্তগ্রাম। 
পূর্বে এখানে বাহ্থদেবপুর, বীশবেড়িয়া, কষ্ধপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, 
সপ্তগ্রাম ও শঙ্খনগর নামে সাতটি গ্রাম ছিল? প্রাচীন সঞগ্রাম সরন্থতী 
নদীতীরের একটি সমৃদ্ধশালী নগর ও বন্দর ছিল। ইহা রঘুনাথ দাস 
গোস্বামীর আবির্ভাবস্থান। এই স্থানে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পাটবাড়ী 
অগ্ঠাপি বিদ্যমান । 

জগ্ুতবীপ জবু, প্রক্ষ, শালসলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর ( চৈৎচ, ২২৩২১) 
৩।২।৯-১০ )। 

জগুভলিনয়- গধিগম দ্রঃ । 

সপ্তসমুদ্র- লবণ, ইন্কু (রস), স্থুরা, দ্বৃত, দি, দুগ্ধ ও জল সমুদ্র। দধি- 
সমৃদ্রের অপর নাম ক্ষীর রে বা! ক্ষীরাক্ি ( চৈ. চ. ২২৯।৩২১)। 
সবল-_সোমযাগ (ভাঃ ৩৩৩1৬ ) চৈ, চ. ২1১৬৩ শ্লোঃ )। 

সবে-কেবলমাত্র (চৈ, চ. ১1৪1১৩২), একমাত্র (চৈ. চ. ২১/১৮৮)। 
সবের--সকলের ( চৈ. চ. ১1১০1১৪৪ )। 

লন্ভা--সকল (চৈ. চ, ১৬৬০ )) সমিতি (চৈ. চ. ২৫1৯) জভাতে_ 
সকলের মধ্যে (চৈ. চ. ১১1৪১), জন্ভায়--সকলকে ( চৈ, চ. ১/১৩/১৭৫)$ 
সভার- সকলের (চৈ, চ, ১11৬২) জভভারে--সকলকে (চৈ, চ, ১1৭২৩)। 
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অমগলা রতি-_রতি ত্রঃ। 
সমর্থ-পারগ (চৈ, চ. ২২২৫১ )। 
লমর্থারতি_ রতি দ্রঃ । 
সমক্স- নায়িকা দ্বুঃ। 
সমাধান-_শেষ (টি, চ. ২৩১০৮) নির্বাহ (চৈ, চ. ৩১১১)। 
সঘূঝে বুঝে ( চৈ, চ. ১১২৫২ )। 
সম্পুট _কোৌটা ( চৈ, চ. ২১৪।১২৮)। 
লম্ববন্ধতত্ত্ব_সমস্ত শাস্ত্রের গ্রতিপাছ্য বিষয় । ধাহা হইতে সমস্ত জগতের স্যটি, 
স্থিতি ও প্রলয়। ধাহাতে সমস্ত জগৎ অবস্থিত। তিনিই সমস্ত শাস্ত্রের 
প্রতিপাদ্য বিষয় ( &চ, চ. ২২০1১০৯, ২২২২ )। 
ভগবান ব্রহ্মাকে বলেন--আমি “সন্বদ্ধ তত”, আমার জ্ঞান বিজ্ঞান। 
আমা পাইতে সাধন ভক্তি “অভিধেয়” নাম ॥ 
সাধনের ফল প্রেম মূল প্রয়োজন? | 
সেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন ॥--চৈ, চ, ২১৫1৮৬-৮৭ 
অর্থাৎ ভগবানই সম্বন্ধতত্ব ; তাহার সঙ্বস্ধীয় জ্ঞান এবং তাহার সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানও 
সম্বন্ধতত্বেরই অন্তভুক্ত। ভগবানকে পাইবার উপায়ম্বরূপ যে সাধনভক্তি, 
তাহাই অভিিধেম্তত্ব। আর এই সাধনের ফল যে প্রেম, তাহাই প্রয়োজন 
তত্ব। যেহেতু, এই প্রেমের দ্বারাই জীব ভগবানের সেবা লাভ করিয়া থাকে। 
সন্থি, সম্িগুশক্ভি--সংবিত দ্রঃ । 
সম্ভীবিভ-_-মানী ব্যাক্তি (গী, ২৩৪ )। 
সম্ভাল_ধৈর্ধ। 
সরণী -পথ। 
সরান--প্রসিদ্ধ রাস্তা ( চৈ. চ. ৩৬১৮৩ )। 
সরি- শেষ হইয়া ( চৈ. চ. ২।৪।১২০)। 
জরু-_ কশ ( চৈ. চ. ৩।১০1৬৯ )। 
অর্গ--পদার্থ দ্রঃ । 
সর্ব অবস্তংশ-- সর্বশ্রেষ্ঠ । 
বর্ধকারণকারণ-_ সচ্ছিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ অনাদি, কিন্তু আবার সকলের আদি, 
সমস্ত কারণের কারণ । যথা-_ | 
ঈশ্বরঃ পরমঃ কষ অচ্চিদাননাবিগ্রহঃ | 
অনাদিরাদির্গোবিদ্দঃ সর্বকারণ কারণম্‌ ॥ ত্রন্মসংহিত-৫1১ 
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লর্যজিযুঃ_দর্বময় কর্তা, সর্বজয়ী ( চৈ. চ. ১৫1৬৫ )। 
সহজ- প্রকৃত শ্বাভাবিক কথা৷ ( চৈ. চ. ২।১৫1২৫৪)। সহজ বস্ত--গ্রকুততত্ব 
(চৈ. চ. ২২৭৫ )। 
সহজঅপাদ, সহজঅপাৎ--সহআপাদ (চরণ বা রশ্মি) যাহার । শ্রবিষ্ণ। ছুর্ঘ। 
দহুআর--সহশ্র অর (দল) যাহার। যোগশান্ে উক্ত শিরোমধ্যস্থ 
নুযুয়ানাড়ীস্থিত সহম্রদলপদ্ম। 
সাচা--গ্রা, সত্য ( চৈ, চ, ১1১৭।১৪২ )। 
সাজন- প্রা, সজ্জা (টি. চ. ২১৪।১৯৩)। সাজনি- সজ্জা (চৈ. চ. 
২১৩১৮ )। 
সাত্বৃত, পাস্তবত--১. নারদপঞ্চরাজাদি শান্ত (চৈ. চ. ২১৯৩১ ্লোঃ)) 
২, ভক্তজন ( ভাঃ ২৯১৪); ৩, যছুবংশীয় বীরগণ-_শ্রীজীব। 
সান্তিক ভাব-_ভগবত্সন্বদ্ধীয় ভাবসমৃহ দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে সেই 
চিত্তকে সত্ব বলে। এই সত্ব হইতে উৎপন্ন ভাবসযৃহকে বলে সান্বিক ভাব। 
সাত্বিক ভাব আট প্রকার । যথা-__স্তভ) ম্বেদ, রোমাঞ্চ, শ্বরভেদ, কম্প, 
বৈবর্ধয, অশ্রু ও প্রলয় (মৃছণ) (চৈ, চ,* ২২৬২, ২1৩1১৫৯, হ৬১১)। 
্ত্-_হর্ধ, ভয়, আশ্চর্য, বিষাদ ও অমর্ধ হইতে ্তভ্ত উৎপন্ন হয়। ইহাতে 
বাক্যাদি শূন্যতা, নিশ্চলতা, শ্ন্ততাদি জন্মে ; কর্মেন্ডিয় ও জ্ঞানেক্দিয়ের ক্রিয়াদি 
লোপ হয়। স্মেদ--ঘর্য । হ্ধ, ভয় ও ক্রোধাদিবশতঃ শরীরের ক্লেদ বা 
আর্দতাকে শ্বেদ বলে। রোমাঞ্চ-_লোমোদগম ;) পুলক। আশ্্য বস্তর 
দর্শন, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদি-বশতঃ রোমাঞ্চ হয়ঃ ইহাতে রোমসকলের 
'উদ্গঘ ও গাত্রসমূহের পরস্পর সংলগ্রতাদি হয়। জ্রভেদ্র--বিষাদ, বিশ্বময়, 
ক্রোধ, আনন্দ ও ভয়াদি হইতে স্বরভেদ হয়। ইহাতে শ্বরের বিকৃতি জল্মে ; 
বাকা গদগদ (অস্পষ্ট) হয়। কম্প- ক্রোধ, ত্রাস ও হর্ধাদি দ্বার] গাত্রের যে 
চাঞ্চল্য, তাহাকে কম্প বলে। বৈবর্ণ্য-_বর্ণের অন্তথাভাব। বিষাদ, ক্রোধ 
ও ভয়ারদিবশতঃ বর্ণবিকারের নাম বৈবর্ণা। ইহাতে মলিনতা ও কৃশতা হয়। 
তাশ্রুঃ- নেত্রজল | হর্ষ, ক্রোধ ও বিষাদাদিবশতঃ বিনা চেষ্টায় চক্ষু হইতে 
যে জল বাহির হয়, তাহার নাম অশ্র। হর্জনিত অশ্রু শীতল, ক্রোধাদি- 
জনিত অশ্রু উ্ণ। কিন্তু সকল অবস্থায়ই চক্ষুর ক্ষোভ, রক্তিমা ও সম্মার্নাদি 
হইয়া থাকে । নাসিকাআাব ইহার অঙ্গবিশেষ। প্রজয়-_নখ ও দুঃখবশতঃ 
চেষ্টাশৃগ্ঠতা ও জানশূন্ততার নাম প্রলয় বা যুছণ। প্রলয়ে ভূমিতে পতনাদি 
হয় (উ. নী, সাত্বিক ১-২৪ )। 
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সাধক--ধাহাদের শ্রাকুষে রতির উদয় হইয়াছে, কিন্তু সম্যক প্রকারে নিধিক্ন 
হইতে পারেন নাই এবং শ্রীরুষ্ণ-সাক্ষাৎকারের যোগ্যতাও অর্জন করিয়াছেন-_ 
তাহারাই সাধক 3) যেমন বিল্বমঙ্গলাদি? ( বৈ, অ,)। 

সাধন--সাধ্যবস্তর প্রার্ধির উপায়। সাধ্য দ্রঃ | 

সাধনভক্তি--রতি ব1 প্রেমান্কুর জন্মাইবার পূর্ব পর্ধস্ত যে ভজন তাহার নাম 
সাধনভক্তি। ইহা ইন্দিয়-ব্যাপার দ্বারা সাধ্য। ইহার লক্ষ্য প্রেম। শ্রবণ 
কীর্তনাদি ক্রিয়া সাধনভক্তির “ম্বদ্ূপলক্ষণ' এবং কৃষ্ণগ্রেম ইহার “তটস্থ 
লক্ষণ । কৃষ্ণপ্রেম আবার নিত্যসিন্ধ, শ্রবণ কীর্তনাদি ছারা চিত্ত শ্বদ্ধ হইলে 
ইহার উদয় হয়। সাধনে প্রবর্তক ভাব অনুসারে সাধনভক্তি বৈধী ও 
রাগান্ুগা ভেদে দ্বিবিধ । বৈধী ভক্তির অঙ্গ ৬৪ প্রকার। যথা-_-চৌষষ্উী 
জজ সাধনভক্তি--১. গুরুপাদাশ্রয়। ২. দীক্ষাগ্রহণ, ৩. গুরু সেবা, 
৪. সছর্ম শিক্ষাপৃচ্ছা, ৫. সাধুবত্সীসুগমন, ৬. কৃষ্গ্রীতে-ভোগ-ত্যাগ, 
৭. কৃষ্ণতীর্থে বাস, ৮ যাবৎ নিবাহ প্রত্তিগ্রহ ( কর্মনির্বাহের জন্য যতটুকু 
প্রয়োজন, মান্র ততটুকু প্রত্তিগ্রহ বা গ্রহণ ), », একাদশীর উপবাস, ১০, 
ধাত্রী-অশ্বখ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব পুজন, ১১. সেবানামাপরাধাদি দুরে বর্জন, 
১২, অবৈষ্ব সঙ্গত্যাগ, ১৩. বহুশিষ্য পরিহার, ১৪. ( ভক্তিবিরোধী ) 
বহু গ্রন্থের ও বহুকলার ( চতুঃষষ্টি কলার ) অভ্যাস ও ব্যাখ্যান বর্জন, ১৫, 
লাভ ও ক্ষতিতে সমজ্ঞান, ১৬, লোকাদির বশীভূত না হওয়া, ১৭. অন্য 
দেবতা ও অন্যশাস্ত্রের নিন্দা না করা, ১৮, বিষুঃ ও বৈষ্বের নিন্দা না শুনা, 
১৯, গ্রাম্যবার্তা ন। শুনা, ২০. প্রাণীমাজ্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দেওয়া 
২১, শ্রীহরি মন্দিরাখ্যতিলকাদি বৈষ্ঞবচিহ্ন ধারণ, ২২, শরীরে শ্রীহরি 
নামাক্ষর লিখন, ২৩. নির্মাল্যধারণ, ২৪. শ্রীহরির আগ্রে নৃত্য, ২৫. 
দণ্ডবৎ নমস্কার, ২৬. শ্রীমূত্তি দর্শনে অভ্যুত্থান বা গাত্রোখান, ২৭, শ্রীমৃতির 
পাছে পাছে গমন, ২৮, শ্রীভগবদ্‌ অধিষ্ঠান স্থানে গমন, ২৯, পরিক্রমা, 
৩৯, অর্চন, ৩১* পরিচর্যা, ৩২, গীত, ৩৩. সক্কীর্তন, ৩৪. জপ, 
৩৫, বিজ্ঞপ্তি (নিবেদন ), ৩৬, স্তবপাঠ, ৩৭. নৈবেগ্চের ( মহাপ্রসাদের ) 
বাদ গ্রহণ, ৩৮. চরণাম্তের আস্বাদ গ্রহণ, ৩৯. ধৃপ-মাল্যাদির সৌরভ 
গ্রহণ, ৪০. শ্রীম্ৃতির ম্পর্শন, ৪১. শ্রীযৃত্তির দর্শন, ৪২, আরতি ও 
উৎসবাদি দর্শন, ৪৩, ভগবৎকথা শ্রবণ, ৪৪. শ্রীকষের কপালাভের 
জস্ত প্রার্থনা ও আশী, ৪৫, ন্মন্পপণঃ ৪৬. ধ্যান, ৪৭, দাস্য, ৪৮, সখ্য, 
৪৯, আত্মনিবেদন, ৫** শ্রীকৃ্কনিবেদনের উপযোগী শাস্রবিহিত অরব্যাদির 
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মধ্যে স্বীয় প্রিয় বন্ক শ্রীকফে অর্পণ, ৫১. কৃষ্কার্থে অখিল চেষ্টা (অর্থাৎ 
শ্রীকষ্ণসেবার্থে কর্ম), ৫২. সর্বপ্রকার শ্রীরুষ্ণে শরণাগতি, ৫৩. তুলসী- 
পেবা, ৫৪. শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্্রসেবা, ₹৫, মখুরাঁধাম গমন, ৫৬, 
বৈষবাদির সেবা, ৫৭. নিজের অবস্থান্যায়ী ভ্রব্যাদির দ্বারা ভক্তবৃদ্দসহ 
মহোত্সবকরণ, ৫৮. কাত্তিকাদি ব্রত (নিয়ম সেবাদি)), ৫৯, জন্মাষ্টমী 
আদি উদ্দসব, ৬** শ্রন্ধার সহিত শ্রীমৃত্তি.সেবা, ৬১. রসিকবুন্দের সহিত 
শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থান্বাদন, ৬২. সজাতীয় আশয়যুক্ত (সমভাবাপক্ন ), 
আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ন্সিগ্ধ প্রকৃতির সাধুর সঙ্গ, ৬৩. নাম সন্কীর্ভন এবং 
৬৪. শ্রীমথুরামগলে অবস্থিতি। এই চৌধষটিটি অঙ্গ সাধনভদ্তি (ভ. র. সি, 
১২1৭৭-৯৫ 7 চৈ, চ. ২1১৯1১৫১১ ই1২২1৫৬-৭৩ )। 
ইহার মধ্যে পাচটি অঙ্গ শ্রে্টসাধন, যথা! __ 

সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন ভাগবত শ্রবণ । 

মথুরাবাস, শ্রীমৃত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥ 

সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ । 

কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাচের অল্প সঙ্গ ॥ 

( চৈ, চ. ২২২।৭৪-৭৫ )। 
ইহাদিগকে পঞ্চা্সসাঞ্ধন বলে। “ভক্তি, শরবে বৈধীভক্তি ও রাশাহুগা 
ভক্তি দ্রঃ । 
সাধমসিদ্ধপার্ষদ-_পার্ধদ দ্রঃ। 
সাধনসিদ্ধ। গোশী- গোপী দ্রঃ । 
সাধারণী রতি--রতি দ্রঃ। 
সাধিপাড়ি-গ্রা. রাজকরাদি আদায় করিয়! ( চৈ, চ, ৩৯১৭ )। 
সাধিবার--গ্রা. সাধিয়া আনিবার ( চৈ. চ, ৩৬১৬২ )। 
সাথে--গ্রা, সিদ্ধ করে ( চৈ. চ. ১৫1১২৪)। 
সাধবস- ত্রাস ( চৈ. চ. ১।১৭1২৭৭)) সন্ত্রমস্থচক ভয় ( চৈ. চ. ৭১1৯২ )। 
সাধ্য--সাধকগণ সাধন ছারা, যাহ] পাইতে চান সেই অভীষ্ট বস্তই সাধ্য । 
পুরুষার্থ। প্রেম মুখ্য সাধ্যবস্ত। রায় রামানন্দের সঙ্গে বিচারে সাধ্যের 
নির্ণয়গ্রসঙ্গে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু স্বধর্মাচরণে লভ্য বিষুভক্তি, কুষ্ণে কর্মার্পণ, স্বধর্ম 
ত্যাগ ও জ্ঞানমিশ্রাভক্তিকে “এহোবাহ”' বলিয়াছেন । এস্বলে ন্থধর্ম। অর্থ 
“বর্ণশ্রমধর্ম ৷ মহাপ্রভুর মতে জানশূহ্যা ভক্তি, প্রেমভক্তি এবং দাস্তপ্রেম-_ 
সাধ; সখাপ্রেম ও বাৎসল্যপ্রেম-উত্বম সাধ্য এবং কাস্তাপ্রেম--“সাধ্যাবধি 
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স্থুনিশ্চয় । আর প্রেমবিলাসবিবর্ত-_“সাধ্যবস্ত-অবধি” (চৈ. চ. ২1৮1৫৪-৭৫ 
এবং ১৪৯-১৫৭ )। 

সানি- প্রা. মিশাইয়া ( চৈ, চ. ৩১৯৩৯ )। 

সামীপ্য--সমীপে অবস্থানপ্রান্তি। মুক্তি দ্রঃ। 

লাধুজ্য-_পরমেশ্বরে লয়প্রান্তি। সাসুজ্য মুক্তি ছুই প্রকার,_ব্রহ্মপাযুজ্য ও ঈশ্বর- 
সাযুজা। প্রথমটি নিরাকার ব্রন্ধে লয়, অপরটি সাকার ভগবানে লয় ৷, মুক্তি দ্রঃ । 
সার্ধভোৌম ভট্টাচার্য-_নবছীপবাসী মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। "চৈতন্যমঙ্গল, 
ও “ভক্তিরত্বাকর” মতে ইহার নাম বান্থদেব, উপাধি “দার্বভৌম”। ইনি 
নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে গিয়া বাস করেন। সার্বভৌম সর্বশান্ত্রে বিশেষতঃ 
ন্যায় ও বেদান্ত শাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। ইনি নীলাচলে 
অদ্বৈত বেদাস্তের (মায়াবাদ-ভাষ্তের) অধ্যাপনা করিতেন। সাবভৌম 
বছ সন্ন্যাসীরও 'উপকর্তা, ছিলেন। উড়িস্যার রাজা প্রতাপরুদ্র ইহাকে 
গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন । মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সন্গ্যাস গ্রহণের পর পুরীধামে 
আলিয়া জগন্নাথমন্দিরে ভাবাবেশে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। সার্বভৌম 
ভট্টাচার্য টবক্রমে সে সময়ে মন্দিরে ছিলেন । তিনি ইহাকে এ অবস্থায় 
স্বগৃহে আনয়ন করেন এবং শুশ্রষা দ্বার আরোগ্য করেন। সার্বভৌমের 
ভম্নীপতি গোপীনাথ আচার্ধ মহাপ্রভুকে চিনিতেন। সার্বভৌম মহা প্রভুর 
পিত। জগর্াথ মিশ্র ও মাতামহ নীলাশ্বর চক্রবর্তীকে জানিতেন । গোগীনাথ 
আচার্ষের নিকটে ইহার পরিচয় পাইয়া তিনি এই বালক সন্্যাসীকে 
অশেষ ম্রেহে বেদাস্ত পড়াইতে লাগিলেন । কিন্তু মহাপ্রভু ইহার ব্যাখ্যার ভ্রম 
প্রদর্শন করিলে সার্বভৌমের চৈতন্য হইল । পরিশেষে মহাপ্রভু বেদাস্তের প্রকৃত 
তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া সার্বভৌমকে-_“দেখাইল আগে তারে চতুভূজ রূপ। 
পাছে শ্যাম বংশীমুখ-_ন্বকীয় স্বরূপ |” ( চৈ, চ, ২।৬।১৮৩।) অর্থাৎ মহাপ্রভু 
সার্বভৌমের সাক্ষাতে প্রথমে চতুভু্জ নারায়ণরূপ, তৎ্পরে নন্দনন্ন, শ্যাম 
কলেবর, বংশীবদন স্বকীয় কৃষ্তরূপ ধারণ করিলেন। ইহাতে সাবভৌমের 
বিস্তার গর্ব চুর্ণ হইয়া যায় এবং তিনি ভক্তিগদগদকণ্ঠে একশত ক্লোকে 
মহাপ্রভুর স্তব পাঠ করেন। মহাপ্রভুর কপায় ইনি ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠ বৈষবে 
পরিণত হন । ইনি মহাপ্রভুর স্তবমালা এবং আরে! বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । 
তাহার মধ্যে 'সমাসবাদ* নামে ন্যায়ের গ্রন্থ, ভ্যায়শাস্্ “তত্বচিস্তামণি, 
গ্রন্থের 'সারাবলী” নামক টীকা এবং লল্দ্মীধরকৃত 'অহৈত মকরন্দের' টীকা 
সমধিক প্রসিন্ধ। 
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দারজধর-__বিষুণ। সারঙ্গ - বিষ্ণুর ধলু অথবা শঙ্খচক্র ( চৈ, ভা. ৩০১1১1১)। 
সারূপ্য--সমানরপ প্রান্তি। মুক্তি দ্রঃ। 

সার্ধত্রিকতা--অভিধেয় দ্রঃ। 

সালোক্য--সমান লোক প্রান্তি। মুক্তি দ্রঃ। 

সিংহারি মঠ__শৃঙ্গেরী মঠ। মহীশুর রাজ্যের অন্তর্গত চিক্মাগরুর জেলায় 
অবস্থিতণ। 'তুক্গা নদীর তীরে । শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য ভারতবর্ধে চারিটি মঠ 
স্থাপন করিয়াছিলেন, যথা__দক্ষিণভারতে শৃঙ্গেরী মঠ, বদরিকা শ্রমে জ্যোতির্মঠ 
বা ফোশীমঠ, শ্রীক্ষেত্তে গোবর্ধন মঠ এবং ছ্বারকায় সারদা যঠ। শুঙ্গেরীর 
বিদ্যা'লঙ্কারের মন্দর এবং সারদার বিগ্রহ প্রসিদ্ধ। 

সিজ-_এক রকম কাট] গাছ (চৈ, চ, ৩১৩1৮০ )। 

সিহ্ধদেহ জীবের প্রাকৃত জড়দেহে অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা 
চলিতে পারে না । তাই সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে গুরুদেব সাধককে 
সিদ্ধপ্রপালিকা মতে বর্শবয়স-বেশ-ভূষা-সেবা ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া এক 
অপ্রারু'ত দেহের পরিচয় দেন। ইহার নাম লিঙ্ধদেহ। ইহাকে গআন্তশ্চিন্তিত 
সিহ্বদেহ-ও বলে। রাগানুগাম[রগে মধুর ভাবের উপাসকগণের অন্তশ্চিস্তিত 
সিদ্ধদেভ--গোপকিশোরী দেহ। এই দেহে সাধকের রাধাদাসী অভিমান । 
সংধক মনে মনে চিন্তা করিবেন- শ্রীরাধাকৃষ্ণের অগ্রকালীয় লীলায় শ্রীরূপ- 
মঞ্জরীর আন্ুগত্যে গুরুক্ূপা মঞ্জরীগণের আদেশে বা ইঙ্গিতে ইনি যেন সর্বদা 
যুগলকিশোরের সেব| করিতেছেন । এইক্ধপ চিন্তাই মানসিক সেবা, মুখ্য 
ভজনাঙ্গ ( ঠচ. চ. ২1২২।৯*-৯১)। 

জিন্ধলোক--পরব্যোমে সবিশেষ ধামপযূহের বহির্দেশে সিদ্ধলোক নামে 
একটি নিবিশেষ জ্যোতির্ময় ধাম আছে, ইহাই অব্যক্তশক্তিক ব্রহ্মের ধাম। 
এই স্থানে চিৎশক্তি আছে, কিন্তু চিতশক্তির বিলাল নাই। সিদ্ধলোকে নির্ভেদ 
ব্রঙ্গোপাসনায় সিদ্ধব্যক্তিগণ এবং হরিকর্তৃক নিহত দৈত্যগণ ব্রহ্ষন্থখে নিমগ্ন 
হইয়া বাস করেন (&; চ. ১1৫।২৮-২৯ 7 ভ. র. সি, ১২1১৩৮)। 

সিদ্ধি_-অইাদশ সিদ্ধি দ্রুঃ। 

জিদ্ধিপ্রাপ্তি- দেহরক্ষা, মৃত্যু । সাধনের ফলপ্রাপ্থি। যথাবিছিত সাধনার 
পর ইহলোক হইতে নিজ অভীষ্ট ভগবদ্ধামে গমনপূর্বক শ্রীভগবানের নিত্যা- 
পার্দত্বপ্রান্ত ( চৈ, চ. ৯1২৭২ )। 

লিদ্ধিবট- সিদ্ধবট | দক্ষিণ ভারতে “কুডাপা” নগরের পূর্বদিকে দশ মাইল 
দূরে অবস্থিত। 
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সুকুতা- পাটপাতা ( চৈ. চ. ৩/১০।১৫ )। 
সুজজ্প-_চিত্রজল এ; 
জুজীত--পরম কোমল (ভাঃ ১০।৩১।১৯, চৈ, চ, ১181২৬ ক্সোঃ )। 
স্বৃতিয়।- শুতিয়। দ্রঃ। 
দুঙ্ধরানচ্দ ঠাকুর__বঘশোহর জেলার মহেশপুর গ্রামে ব্রাঙ্মণকুলে আবিভূতি 
ইনি ছিলেন মহাপ্রেমিক, চিরকুমার, ্রানিত্যানন্দন্বরূপের পার্ধদ-প্রধান” । ইনি 
জান্বীর বুক্ষে একদা কদন্থ ফুল ফুটাইয়াছিলেন। নুন্দরানন্দ প্রেমোম্মত্ত 
অবস্থায় জলের ভিতর হইতে কুভ্তীর ধরিয়া আনিতেন। ইহার কোন কোন 
শিশ্ত জঙ্গলের বাঘকে ধরিয়৷ হরিনাম শুনাইতেন। ইনি দ্বাদশ গোপালের 
একতম। ব্রজের স্দামসথা । 
সুপুরুথ €প্রম কি-_নুপুরুষের প্রেমের ( চৈ, চ* ২1৮।১৫৬ ) 
স্ৃণ্ডি__ব্যভিচারী ভাব ভ্রঃ। 
্ববুদ্ধিয়ায়-_গোৌড়ে 'অধিকারী” ছিলেন । তখন টৈয়দ হুসেন খা তাহার 
অধীনে চাকুরী করিতেন। কাজের ক্রটাতে একদা উন্ন হুসেন থাকে 
চাবুক মারিয়াছিলেন। পরে হুসেন খা হুসেন সাহ* নাম গ্রহণ করিয়া 
গড়ের রাজা হন। হুসেন সাহের বেগম তাহার অঙ্গে চাবুকের দাগ 
দেখিয়া! স্ববুদ্ধিরায়কে হত্যা করিবার জন্য গীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু হুসেন 
সাহ স্ববুদ্ধিরায়কে খুব শ্রন্ধা ও সম্মান করিতেন বলিয়া ইহাকে হত্যা করিতে 
অস্বীকার করেন। পরে বেগম সাহেবার পীড়াপীড়িতে নবাব স্থবুদ্ধিরায়ের 
মুখে করোয়ার জল দেওয়াইলেন। জাতিত্রষ্ট হইয়াছেন মনে করিয়া 
সবুদ্ধিরায় নবদ্ধীপে ও কাশীতে গিয়া! পণ্ডিতদের নিকটে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা 
চাহিলেন। একদল পণ্ডিত তাহাকে তপ্ত দ্বুতপানে প্রাণত্যাগের ব্যবস্থা 
দিলেন। কেহ কেহ বলিলেন--ইহা অল্লদোষ, প্রাণত্যাগ সঙ্গত নয়। 
পণ্ডিতদের মধ্যে মতছৈধ দেখিয়া স্ববুদ্ধিরায় কাশীতে চৈতন্যদেবের শরণাপন্ন 
হইলেন। মহাপ্রভু তাহাকে বলিলেন--তুমি বৃন্দাবনে যাও, নিরস্তর কৃষ- 
নাম কীর্তন কর। “এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে। আর নাম 
হৈতে কষ্চরণ পাইবে ॥ (চৈ, চ, ২২৫।১৫২।) এই আদেশ পাইয়া ইনি 
কুদাবনে গিয়! নিরস্তর কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতেন। ইনি বন হইতে শত 
কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়! দিনে পাচ-ছয় পয়সা রোজগার করিতেন । ইহার মধ্যে 
এক পয়সার ছোল! খাইয়৷ জীবিকা নির্বাহ.করিতেন এবং বাকী পয়সা গৌড়ের 
দুঃখী বৈষবদের সেবায় ব্যয় করিতেন। শ্রীক্পপ ও সনাতন গোস্বামী 
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বৃন্দাবনে গেলে স্ববুদ্ধিরায় ইহাদের প্রতি বিশেষ গ্রীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 
ব্যোধ--হবোধ্য ( চৈ, চ. ১১৬৭৪ )। 

সমন: সর়োবর- গোবর্ধনের কুন্ম সরোবর । স্থুমনঃ অর্থ কুস্থম ( চৈ, চ, 
১১৪৫১ কৌ: )। 

নুযুক্া--ইড়া দ্রঃ । 

স্বমেধা--বুদ্ধিমান ( চৈ. চ. ২।১১1৮৮ )। 

জুত-_পুরাণবক্তা ) মহধি বেদব্যাসের শিশ্ত রোমহর্ণণ ( ভাঃ ১৩1৪৫ )। 
জুত্রধার- নাট্যপ্রস্তাবক প্রধান নট (চৈ. চ. ২1৭১৭ )। 

জুদ্দীপ্ত-_ মহাভাবে সর্বপ্রকার সাত্বিকভাব চরম সীম প্রাপ্ত হইলে তাহাকে 
সুদ্দীপ্ত সাত্বিকভাব বলে। 

সুপ--ডাইল বা ঝোল (চৈ, চ. ২1৪1৬ )। 

নূর্পারক ভীর্থ-_বোশ্বাই হইতে ছাব্বিশ মাইল উত্তরে "থানা" জেলায় 
'সোপারা” নামক স্থান । পূর্বে ইহা কোঙ্কনের রাজধানী ছিল । 

সূর্বধাজ সরখেল--নবন্ধীপের নিকটবর্তী শালিগ্রামে ত্রাঙ্মণবংশে আবিভূ্তি। 
গৌরীদাস পণ্ডিত ও কৃষ্দাস সরখেল নামে ইহার দুই সহোদর ছিলেন। 
“সরখেল” ইহাদের গৌড়েশ্বরদত্ত উপাধি। ূর্যদাসের ছুই কন্যা বন্ধ ও 
জাহ্ুবাকে শ্রাপাদ নিত্যানন্দ বিবাহ করিয়াছিলেন । 

ভ্যতি--১. গমন, গতি 3 ২. বজ্ম+ পথ, উপায় (ভাঃ ১০।১৪1৪) চৈ, চ, 
২।২২।৬ শ্লোঃ)। 

সেতুবন্ধ-__দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বর ্বীপে। বর্তমান নাম ধঙ্থঞ্কোডী। 

সেবধি- _সর্বাভীষ্টগ্রদ ( ভাঃ ১১২৩০, চৈ, চ. ২২২।৩৭ শ্লোঃ )। 
সেবাপরাধ--ভগবৎ অর্নে শ্রদ্ধাভক্তির বা আগ্রহের অভাব যাহাতে প্রকাশ 
পায়, তাহাই সেবাপরাধ। দৈনন্দিন স্তোজ্রাদি পাঠে ও ভ্গবৎ নামে 
শরণাগতিতে এই অপরাধ ক্ষয় হয়। আগমশাস্ত্রমতে সেবপরাধ ৩২টি, 
যথা--১, যানে আরোহণ করিয়া এবং চরণে পাদুকা দিয়া ভগবদ্গৃহে 
গমন, ২. ভগবদ্যাত্রী উৎসবাদির অসেবন, ৩. শ্রীকষ্ণের অগ্রে প্রণাম 
ন1 করা, ৪. উচ্িষ্যুক্ত দেহে এবং অশৌচে ভগবৎ প্রণামাদি, ৫. এক 
হস্তদ্বারা প্রণাম, ৬ শ্রীবিগ্রহকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক প্রদক্ষিণ, ৭, তদগ্রে 
পাদ প্রসারণ, ৮. তদগ্রে পর্যঙ্ক বন্ধন, অর্থাৎ বাহ্ুযুগল দ্বারা জানুঘয় বেষ্টন 
করিয়া উপবেশন, ৯ তদগ্রে শয়ন, ১০* তদগ্রে ভোজন, ১১. তদগ্রে 
মিথ্যাভাষপ, ১২. তদগ্রে উচ্চভাষণ, ১৩. তদগ্রে পরম্পর কথোপকথন, 
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১৪॥ তদগ্রে রোদন, ১৫. তদগ্রে কলহ, ১৬. তদগ্রে কাহাকেও নিগ্রহ, 
১৭, তদগ্রে কাহারে প্রতি অনুগ্রহ, ১৮, তদগ্রে কাহারে! প্রতি নিষ্টুর 
বাক্যপ্রয়োগ, ১৯. কন্লগায়ে ভগবৎ সেবা, ২ তদগ্রে পরনিন্দা, 
২১, তদগ্রে পরের প্রশংসা, ২২, তদগ্রে অশ্লীল ভাষণ, ২৩, তদগ্রে 
অধোবাযু পরিত্যাগ, ২৪. সামর্থ্য, ধাকিতে গৌণোপচারে ( অর্থাৎ অর্থবায়ে 
সামর্থ থাকিতেও বিভ্তশাঠ্য করিয়া ) ভগবছুৎসবাদি নির্বাহ, ২৫, অনিবেদিত 
দ্রবা ভক্ষণ, ২৬. সময়ের ফল ও শস্তাদি ভগবানকে অর্পণ ন1। করণ, 
২৭, আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট অংশ ভগবদর্থে 
প্রদান, ২৮. শ্রীযৃত্তিকে পশ্চাতে রাখিয়া উপবেশন, ২৯. তদগ্রে অন্যকে 
প্রণাম, ৩১. গুরুর সমীপে কোন স্তবাদি না করিয়া! মৌনভাবে অবস্থিতি, 
৩১. আত্মপ্রশংসা এবং ৩২, দেবতা -নিন্দ। । 

এতদ্ভিন্ন বরাহপুরাণে আরো চল্লিশটি অপরাধের উল্লেখ আছে, যথা__ 
১. রাজ-অন ভক্ষণ, ২. অন্ধকার গৃহে শ্রীযৃত্তি স্পর্শ, ৩. বিধি ব্যতীত উপাসনা, 
৪. বিনাবাচ্ছে মন্দিরের ছারোদ্ঘাটন, ৫. কুকুরাদি কর্তৃক দুষিত ভক্ষ্য বস্তর 
সংগ্রহ, ৬. পৃজাকালে মৌনভঙ্গ, ৭. পূজা] করিতে করিতে মলত্যাগার্থগমন, 
৮. গন্ধমাল্যাদি না দিয়া অগ্রে ধূপ প্রদান, ৯. অবিহিত পুষ্প দ্বার] পৃজা, 
১০, দৃস্তধাবন ন করিয়া পুজা, ১১, স্ত্রী সম্ভোগ করিয়া পুজা, ১২. রজস্বলা স্ত্রী 
স্পর্শ করিয়! পূজা, ১৩. দীপ স্পর্শ করিয়া পূজা, ১৪, শব স্পর্শ করিয়া 
পূজা, ১৫. রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, অধোৌত, পরকীয় এবং মলিন বস্তা পরিধান 
করিয়া পুজ।, ১৬. মৃত দর্শন করিস্া পুজা, ১৭. ক্রোধ করিয়। পৃজা, ১৮, শ্মশানে 
গমন করিয়া পূজা, ১৯. কুুম্ত (গাজা ) এবং পিণ্যাক ( আফিং ) ভক্ষণ করয়া 
পূজা, ২০. তৈলাভ্যক্ত শরীরে পুজা, ২১. অজীর্ণ অবস্থায় হরির স্পর্শ ও 
কর্ম করা, ২২. 'ভগবচ্ছাস্ত্রের অনাদর করিয়া অন্ত শাস্ত্র প্রবর্তন, ২৩. ভগবদগ্রে 
তাুল চর্বণ, ২৪, এরগুপত্রস্থ কুহ্থম দ্বারা ভগবদ্চন, ২৫, আহ্বরকালে 
ভগবৎ পুজা, ২৬. কাষ্ঠাননে ও ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া ভগবৎপুজা, 
২৭, ্ানকালে বাম হস্ত দ্বার] শ্রীমৃতি স্পর্শ, ২৮. পর্যুষিত এবং যাচিত 
পুষ্প দ্বারা ভগবদর্চন, ২৯. পুজাকালে' থু থু নিক্ষেপ, ৩০. পুজা বিষয়ে গর্ব করা, 
অর্থাৎ আমার ন্যায় কেহ পূজা করিতে পারে না এরূপ মনন, ৩১. তির্ধক পুগু, 
ধারণ, ৩২. অগ্রক্ষালিত চরণে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ, ৩৩, অবৈষ্ণব পক্কান্ন ভগবানকে 
অর্পণ, ৩৪, অবৈষ্ব-সন্মুখে বিষুপুজা, ৩৫. গণেশের পুজা না করিয়া বিষুঃপুজা, 
৩৬. কপালী অর্থাৎ স্বনামধ্যাত নীচ জাতিবিশেষকে দর্শন করিয়া বিধুঃপৃজা, 
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৩৭. নমপ্ষষ্ট জল দ্বারা শ্রীযুত্তির জান, ৩৮. ঘর্মলিগ্ত অঙ্গে শ্রীযূত্তির পূজা, 
৩৯. নির্মা্যলঙ্ঘন এবং ৪*. ভগবানের নামে শপথাদি (চৈ. চ, 
২২২৬৩ )। 

দেবেৌ- প্রা. সেবা করি ( চৈ. চ. ৩৫1৪০ )। 

জেয়াকুল- এক রকম কাটা গাছ ( চৈ. চ. ৩1১৯।৩৮)। 

সেহু--প্রা, তাহাঁও (চৈ, চ, ১১1৫২) সেছ্ো প্রা. তাহাও (চৈ. চ, 
১৪১৩৯ ), তিনিও ( চৈ. চ. ১,৪।২১৪ )। 
সোমগিকি-_বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের দীক্ষাপ্তর ( চৈ. চ. ১১1২৭ শ্লোঃ)। 

সোয়াথ-_প্রা. সোয়ান্তি, সাত্বনা ( চৈ. চ. ৩৯1৫৯ )। 

সোয়াস্তি--প্রা. সাত্বনা (চৈ, চ. ২৩১২২ )। 

সোরোক্ষেত্র- মথুরার নিকটবত্তী গঙ্গাতীরে অবস্থিত স্থান । 

সোল্লুণ্ঠবাক্য_-পরিহা সুক্ত বাকা ( চৈ. চ, ২১৪।১৪৪, ২২৫৬) 

সোন্দর্ধ-_-অঙ্গপ্রতাঙ্গাদর যথোচিত সন্নিবেশ এবং সন্ধিপকলের যথাযথ 
মাংসলত্বকে সৌন্দর্য বলে ( উ. নী, উদ্দী, ১৯) । 

সৌভাগ্য (স্ত্রী-পক্ষে )-পতির নিকটে অত্যধিক আদরলাভকে স্বন্দরী 
স্ত্রীলোকের সৌভাগ্য বলে ( চৈ. চ. ২1৮।১৩৭ )। 

স্কম্দ-__কাতিকের ( চৈ. চ. ২1৯১৯) | 

স্বন্দমতীর9৫থ--হায়দরাব'দের অন্তর্গত একটি তীর্থ । 

স্তদ্ব-_-তৃণাদির গুচ্ছ (চৈ. চ. ২৮২1১1১১)। 

স্তস্ভ--সাত্বিক ভাব দ্রঃ। 

স্তেন-_তশ্কর, চোর (গী, ৩১২ )। 

স্্রীসঙ্গী-_স্ত্রীলোকে আসক্তিযুক্র বাক্তি ( চৈ, চ. ২২২৪৯ )। 

স্থান--"১, (ভাঃ ২৭1৩৮) স্থিতি, রক্ষণব্যাপার-ন্বামী, ২. (ভাঃ ২১০1৪) 
স্ষ্ট বস্তর তত্ত মর্ধদাপালন দ্বার] উৎকর্ষ-_স্বামী, ৩. সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ও সংহার- 
কর্তা শিব হইতেও শ্রীভগবানের উৎকর্ণ, ৪. হরি কর্তৃক জীবদুঃখের পরান্ভব, 
৫. পালন, ৬, (ভাঃ ১০।১৪।৩) সাধুনিবাস_-জীব, ৭. শ্বনিবাল।” 
( বৈ: অঃ, পদার্থ ভ্রঃ |) পু 

স্থান্ু-_-১. শাখাপল্লবশূন্ট বৃক্ষ (চৈ, চ. ২১৮1১০১)) ২+ বাহার স্বরূপ, গুণ, 
বিভৃতি প্রভৃতি নিত্যন্থির ; ৩. শিব। 

স্থাপ্য- গচ্ছিত ( চৈ. চ. ৩৪1৮৩ )। 

্াাবর--স্থিতিশীল, বৃক্ষাদি ( চৈ. চ. ২।১৯1১২৭ )। 


২৪২ সংক্ষি্থ বৈধব অভিধান 


স্থায়িভাব, স্থাীভাব-_হান্ত গ্রভৃতি অবিরু্ষ এবং ক্রোধাদিবিরুদ্ধ ভাব- 
সকলকে বীতৃত করিয়া যে ভাব মহারাজের গ্থায় বিরাজ করে, তাহাকে 
স্থায়ীভাব বলে (ভ.য়, সি. ২1৫।১)। শান্তাদি পাঁচটি রতি--শাস্তাদি 
পাঁচটি রসের স্থায়ী ভাব, যথা-_+স্থায়ীভাবোহত্র স প্রো; শ্রীকুষ্কবিষয়ারতিঠ” 
(ভর, সি. ২৫২)। কৃষ্ষয়তির তিনটি বৃত্বি-কর্ম, করণ ও ভাব। 
যখন ইহা রসরূপে পরিণত হয় তখন ইহা আম্মা, অতএব 'কর্ম,। যখন 
ইহার সহায়তায় শ্রীকৃষের মাধূরধাদি আস্বাদন করা যায়, তখন 'করণ'। আবার 
যখন এই রস উৎকর্ষের চরম সীম! লাভ করে তখন ইহা স্বয়ং আস্মাদনমথর়প, 
অর্থাৎ “ভাব । তখন আত্বাদনের মাধূর্বে আম্বাদক এতই তন্ময় হইয়া যায় 
যে আস্থা ও আম্বাদকের শ্মৃতিই তাহার লুপ্ত হয় এবং আস্বাদরমাত্রেরই সত 
উপলব্ধ হয়। ইহাই স্ায়ীভাব ( চৈ, চ. ২২৩২৬ )। 

স্থিভপ্রজ্ঞ-বিষয়বাসনা, আত্মাভিমান ও মমন্ববদ্ধি বর্জনপূর্বক একনিষ্ঠভাবে 


ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন সাধককে স্থিতগ্রজ্জ বলে। তিনি আত্মবশীভূত ইন্দিয়াদি 


বারা কর্ম করিয়াও কর্মে আবদ্ধ হন না, ব্রা্ধীস্থিতি লাভ করেন (গী. ২।৫৪-৭১)। 
ক্বপন-_লান (চৈ. চ. ২1৪।৩৭ )। 

সেছ--গ্রেম দঃ। 

দ্কুট-_পরিষ্কাররূপে ব্ণন (চৈ. চ, ১১৬২৪ )) বাজি, অবতীর্ণ (চৈ, চ 
১৩১১ শ্লোঃ)। 

স্বকীয়া__ পরকীয়া দ্রঃ। 

আ্বগত- ভে দ্রঃ। 

্বতন্র--নিজের ছারা নিয়ন্ত্রিত। অন্যনিরপেক্ষ। যিনি বিধিনিষেধ বা 
লোকাচারাদির অধীন নহেন। স্বাধীন ( চৈ, চ, ১৭1৪৩ )। 


ধর্মাচরগ-বাত্রম ধর্মের আচরণ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূ্--এই চারিটি 


বর্ণ এবং ব্রশ্্ধ, গাহ্‌স্থা, বানগ্রস্থ ও ডিস্ক ও সঙ্ন্যাস--এই চারিটি আশ্রম। 
বর্ণ ও আশ্রমোচিত শাস্তনি্িষ্ই কর্তবোর অনুষ্ঠানই শ্বধর্মাচরণ | বর্ষ, 
যথা, আাদ্ষণের--যজন, যাজন, অধায়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ। ক্ষতিয়ের-_ 
দান, অধায়ন। যজ্ঞ, দণ্ড ও যুদ্ধ। বৈশ্বের--দান, অধায়ন, যঞ্ঞ, কৃষিকার্ধ ও 
বাণিজ্য। পুত্রের-উক্ত তিন বর্ণের সেবা । আশ্রমর্ম__যথা, ব্র্াশ্রমের-_ 
উপনয়নাস্তে গুুগৃহে বাস, শৌচাচার, গুরুমেবা, ব্রতাচরণ, বেদপাঠ, 
উভয় সন্ধ্যায় সমাহিত চিত্তে রবি ও অগ্নির উপাসনা, গুরুর অভিবাদনাদি। 
'গারস্াশ্রমের--যথাবিধি বিবাহ ও স্ববর্ম বারা ধনোপার্জন, দেব-খি-পিত্রাদির 
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অর্চনা প্রভৃতি । বানপ্রস্থাশ্রমের-_পর-মূল-ফলাহার, কেশশ্শ্রজটাধারণ, 
ভূমিশধ্যা, মৌনী, চর্ম-কাশ-কুশনিগিত পরিধান ও উত্তরীয় ধারণ, জ্রিসন্ধ্যান্মান, 
দেবতার্চন, হোম, অভ্যাগতপৃজা, ভিক্ষাবলিপ্রদান, ব্য ন্বেহে গাত্রাভার্গ, 
শীতোষাদি সহিষ্ণুতা প্রভৃতি । ভিঙ্ষ-আশ্রমের ধর্ম_ত্রিবর্গত্যাগ, সবারস্ত- 
ত্যাগ, মিত্রাদিতে সমতা, সমস্ত প্রাণীতে মৈত্রী, জরামুজ ও অগ্ডজাদির 
প্রতি “কায়মনোবাক্যে দ্রোহত্যাগ, সর্ধপঙ্গবর্জন, অগ্নিহোত্রাদির আচরণ। 
বিষুপুরাণ ৩1৮।৯ মতে এই সমস্ত ধর্মাচরণে বিষণ আরাধিত বা অস্ত হন। 
কিন্তু ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু প্রভৃতি ভক্তিশান্ত্রমতে-__এই বিষুণপ্রীতি ছারা যে পুণ্য 
হয় তাহা ছারা ন্বর্গাদি লোক প্রাপ্তি বা এঁহইিক হুখসম্পদ বা নির্বাণ মুক্তিলাভ 
হয়। কিন্তু গীতা (৯1২১) বলেন--ক্ষীণে পুণ্যে মর্তালোকং বিশস্তি'--অর্থাৎ 
পুণ্যক্ষয়ে আবার মত্যলোকে আগমন করিতে হইবে। মুগুক শ্রতিও (১1২1৭ ) 
বলেন--প্লবাহেতে অদৃঢ়া যজ্জরূপা” অর্থাৎ সংসার সমুদ্রতারণের পক্ষে যজ্ঞরূপ 
নৌকা! অনৃঢ, ন্তরাং স্বধর্মাচরণ বাহা। যে সাধনভক্তি দ্বারা “বিক্রীণীতে 
স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যে। ভক্তবৎসলঃ,,_-অর্থাৎ ভক্তবত্সল ভগবান ভক্তের নিকটে 
নিজেকে পর্বস্ত যেন বিক্রয় করিয়া ফেলেন, মেই শাধনভক্তি লাভ হয় না। 
স্থতরাং বর্ণাশ্রমধর্মের আচরণকে মহাপ্রভু “এহোব'হা বলিয়াছেন ( চৈ. চ. 
২1৮৫৪ )। 

স্বভাব-১, (প্রেমোথপত্তি বিষয়ে )-_-বাহ্‌ হেতুর অপেক্ষা না করিয়া যাহা 
উদ্ভৃত হয়। স্বভাব ছ্বিবিধ-__নিসর্গ ও ম্বরূপ। নিসর্গ--হ্বদূ অভ্যাসপ্রস্থত 
সংস্কার । খ্বরূপ--রতির উৎপাদক, শ্বতঃসিদ্ধ উতৎ্পাদক বস্তবশেষ ( চৈ, চ. 
৩১1১২০)। ২, পূর্ব সংস্কার (গী. ৯৭২ )। ৩. অধিষ্ঠা--ন্বামী ( গী,. 
৫1১৪ )। ৪. কর্ম পরিমাণ (ভাঃ ১১১২১২)। ৫, সহজ বাসনা (ভাঃ 
৫1১৯।১৪ )। ৬, “ন্বস্ত এব ব্রন্ধণ এব অংশতয়া জীবরূপেণ ভবনং শ্বভাবঃ৮-- 
অর্থাৎ ব্রক্ষর অংশরূপে জীবভাব প্রাপ্ত হওয়াই শ্বভাব--শ্রীধর । 
স্বপ্ংবূপ--শ্বয়ংসিদ্ধরূপ । যে রূপ অন্য রূপের অপেক্ষা রাখে না। অদ্বরজ্ঞান- 
তত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনই শ্বয়ংরূপ। ধাহার ভগবত্তা লইয়াই অন্যের ভগবস্ত! ( চৈ, চ. 
১১৪২ )। |] 

গ্বরন্ডেদ্-_সাত্বিক ভাব দ্রঃ। 

ক্বয়া্ট-_সমহিজীব। হয়ং দীপ্ত । কর্ম 

স্রূপ--১. ধাহারা সন্গ্যাস গ্রহণ করিয়াও যোগপষ্ট অর্থাৎ দশনামী সম্প্রদায়ের 
গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন নাই, তাহাদিগকে শ্বরূপ 
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বলে। মহাপ্রভুর গণমধ্যে শ্বরূপ দুইজন-_নিত্যানন্দ স্বরূপ ও দামোদর স্বরূপ 
২, অনাদিপিদ্ধ শ্বাভাবিক নিত্যরূপ বা সত্তা; গোলোকস্থ নিত্যসিদ্ধ সত্তা 
( চৈ. চ. ২২১৮৩, ২1১৭1১২৭ )। 
স্বরূপ দামোদর--নবন্বীপের এক ব্রাহ্মণ কুলে আবিভূ্তি। পূর্ব নাম পুরুষোত্তম 
আচার্ধ। বাল্যকাল হইতেই মহাপ্রভুর বিশেষ অন্থ্রক্ত। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস 
গ্রহণের পর ইনি কাশীতে গিয়া কষ্ণভজনের উদ্দেস্টে চৈতন্যানন্দ স্বামীর 
নিকটে লন্্যাস গ্রহণ করেন । ইনি যোগপট্ট গ্রহণ করেন নাই। সন্যাসাশ্রমে 
ইহার নাম হয় "স্বরূপ । ইনি গুরুর আদেশে কাশীতে বেদান্ত অধ্যয়ন ও. 
অধ্যাপনা! করিতেন । মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হুইতে প্রত্যাবর্তন করিলে ইনি 
গুরুর আদেশ নিয়া নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ইনি 
ছিলেন মহাপ্রভুর দ্বিতীয় কলেবর, "সঙ্গীতে গন্ধর্বম, শাস্ত্রে বৃহম্প ত' এবং 
মৃতিমান প্রেমরপ। ব্রজের মধুর রদে ইনি রপজ্ঞ ছিলেন। এজন্ত ইনি 
'রাধিকার গণ' বলিয়া কীন্তিত হইতেন । ঠ5ত্তন্তেব যখন শেষ দ্বাদশ বৎসর 
নীলাচলে গম্ভীরায় ভাবাবেশে কুষ্ণ বিরহ দশায় বিভোর ছিলেন, তখন ইনিও 
রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর নিত্যপঞ্গী ছিলেন। ইনি বিষ্ঠাপতি, চণ্তীদাস ও 
গীতগোবিন্দের পদ গাহিস্কা মহাপ্রভুকে শুনাইতেন। কেছ কোন শ্লোক বা 
কবিতা মহাপ্রভৃকে শুনাইতে চাহিলে স্বরূপ ইহা ভক্তিপিদ্ধান্তবিরুদ্ধ বা 
রস।ভাপযুক্ত কি না প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন । 

রধুনাথ দাসগোম্বামী সংসারত্যাগের পর নীলাচলে আদিলে তাহার 
শিক্ষার ভার মহাপ্রভু শ্বরূপ দামোদরের উপরে অর্পণ করয়্াছিলেন। হইনি 
মহাপ্রভুর মধ্য ও অন্তলীলার বহু তথা হ্বত্রাকারে গ্রথিত করিখাছিলেন। 
ইহার নাম “স্বরূপ দামোদরের কড়চা”। গ্রীন কষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী 
মহ্বাপ্রভুর অনেক লীলা এই কড়চা অবলদ্ধণে শ্রীশ্রীচৈ তন্থচরিতামৃহ গ্রন্থে 
বর্ণনা করিয়াছেন। বর্তমানে মুল কড়চা পাওয়া যায় না। স্বরূপ দামোদর 
ব্রজলীলার বিশাখ', ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর মতে ললিতা । 
স্বদ্ূপ জক্ষণ-_আরুতি প্রকৃতি এই স্বরূপ লক্ষণ । | 

কাধ্য ছারায় জ্ঞান এই--তটগ্থ লক্ষণ ॥ ( চৈ. চ. ২২০।২৯৬।) 

বন্তর অঙ্গসন্লিবেশজাত বা রূপগত বা উপাদানগত বিশিষ্টতা, তাহার 
স্বরূপ লক্ষণ । যেমন-_চতুভূজ, শুরবর্ণ বা মৃন্ময়। আর কার্যদ্বারা বস্তর 
যে লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা তাহার স্তটন্থ জক্ষণ। যেমন, চিনি ও লবণের, 
প্রভেদ ধর! পড়ে শ্বাদ হবারা। উজ্জ্বলতা! অগ্ির স্বরূপ লক্ষণ, আর দাহিকা 
শক্তি তটম্থ লক্ষণ (চৈ. চ, ২1১৮/১১৬)। 
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স্বক্ূুপঞ্খন্তি- শক্তি দঃ 

স্ব-সন্দেভদঙশ]-্য (নিজ)+-সঘ্ধেষ্চ (অনুভবযোগ্য) +দশা (অবস্থা) । অন্রাগের 
যে অবস্থাটি অন্ুরাগের নিজের অন্ুভবযোগা । 

স্ব(ংশ--“তাদৃশো নানশক্তিং যো ব্যনক্তি ম্বাংশ ঈরিতঃ। জঙ্কর্ষণ দির্মত্্যাদির্ধথা 
তত্তৎ স্বধামন্থ ॥” (ল. ভা. কৃ. ১১৭1) যিনি বিলাসসদৃশ অর্থাৎ হ্বয়ং 
রূপের সহিত অভিন্ন হইয়া বিলাম অপেক্ষা অল্প শক্তি প্রকাশ করেন, তাহাকে 
স্বাংশ বলে। যেমন, স্ব স্ব ধামে সন্কর্ণাদি প্রকষাবতার এবং মৎস্যাদি 
লীলাবতারগণ । বিলাস দ্রঃ। 

স্বাধীন ভর্তৃকা-_নায়িকা দ্রঃ । 

ক্বাগ্যায়-বেদাধ্যয়ন ( চৈ, চ. ১১৭1৫ শ্লোঃ)। 

স্বাস্ত--১. চিত (ভ. র. সি. ১81১১ চৈ, 5, ২1২৩৩ ক্লোঃ)7) গহ্বর । 
স্বন( শব করা)+ক্ত কর্তবা (নিপাতনে )। ২. ধনক্ষয়, অর্থনাশ। শ্বর অস্ত 
ঠীতৎ | 

হ্েদ--সাতিক ভাব দ্রঃ) 

স্বার--কন্দর্প। 

স্মৃতি__বান্ডিচারী "ভাব দ্রঃ 

অকৃ-মাল্য ('ভাঃ ১১৫২৪ )। 

জব --যজ্জঞপাব্রবিশেষ (ভাত ১১৫২৪ )। 

হ 

হইএাছে'- প্রা, হইয়াছি ( চৈ, চৎ ১/১৭1৪৪ )। 

হুউ.- প্রা, হই ( চৈ, চ. ২৮1১৯ )। 

হুঠ প্রা. জেদ, জোর অসম্মতি ( চৈ, চ. ২।১৬1৮৭ )। 

হুঠরজে-_-জেদ ( চৈ. চ. ২1৭১৫ )। 

সর্ি-_সর্ব অমঙ্গল হরণকারী, প্রেমদান দ্বারা মনোহরণকারী, স্মরণমাত্র চারিবিধ 
পাপনাশক, ভক্তির বাধক কর্ম ও অবিষ্তার নাশক, শ্রবণকীর্তনে প্রেম 
প্রকাশক, দেহেন্দ্রিয় 'যনহরণকারী, স্বস্ুখবাপনা এবং ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ 
এই চতুবিধ পুরুষার্থের বাসনানাশক' (চৈ, চ, ২1২৪।৪৪-৪৮) ১।১৭1১৮) 
১১।৪ শ্পোঃ)। 

হুরিদাল ঠাকুর _যশোহর জেলার বুঢ়ন গ্রামে যবনকুলে আবিভূততি* মহাপ্রভুর 
পরম প্রিয় ভক্ত। বৃঢ়ন ত্যাগ করিয়া ইনি বেনাপোলের অরণোো নির্জন 


.+১, কাহারো কাহারো মতে ইহার জগ ব্রাঙ্গণ কুলে কিন্তু হয স্বায়া পালিত। 


২২ সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান 


কুটারে কিছুকাল সাধন'ভজন করেন । সেখানে ইনি প্রতিদিন তিন লক্ষ বার 
হরিনাম কীর্তন, তুলসীসেবা ও ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা নির্বাহ করিতেন । 
সেজন্য ইনি পকলের শ্রদ্ধার পাত্র হুইয়া উঠেন । ইহাতে স্থানীয় ভূম্যধিকারী 
রামচন্দ্র খানের ঈর্ধ্যা হয়। রামচন্দ্র ইহার চরিত্রে কলন্ক আরোপের জন্য 
একটি নুন্দরী যুবতী বেশ্ঠাকে ত্রিরাত্র ইহার কুটারে প্রেরণ করেন । কিন্তু সেই 
ত্রিরাত্র হরিনাম কীর্তন শুনিয়া যুবতীর মানসিক পরিবর্তন হয়, তিনি সমস্ত 
এহিক এখর্য ও বিলাস ত্যাগপূর্বক হরিদাসের কপায় পরম! বৈষ্ণবীতে 
পরিণতা হন। হরিদাস বেহ্টাকে হরিনাম জপের উপদেশ প্রদান করিয়া 
বেনাপোল কুটার ত্যাগ করেন এবং সঞ্গ্রামের নিকটবর্তী চান্দপুরে বিখাত 
রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতার পুরোহিত বলরাম আচার্ষের গৃহে গিয়া 
কিছুকাল বাপ করেন। এখানেই বালক রঘুনাথের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ 
হয়। হরিদাসের প্রেরণায়ই বাল্যকাল হইতে রঘুনাথের হরিনামে প্রীতি 
জন্মে। উত্তরকালে রঘুনাথ তাহার বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকার 
ত্যাগ করিয়া শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। হরিদাস চান্দপুর 
হইতে শাস্তিপুরে যান। সেখানে অদ্বৈতাচার্ধ তাঁহাকে সাদরে স্থান 
দিয়াছিলেন। তিনি হরিভক্ত হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্রও অর্পণ করিয়াছিলেন । 
হরদাল কখনও শাস্তিপুরে, কখনও নিকটবর্তী ফুলিয়া গ্রামে থাকিতেন 
এবং নিরস্তর হরিনাম কীর্তন করিতেন। যবন-সম্তান হইয়া হিন্দুর 
আচার নিয়ম পালন করায়, বিশেষতঃ হরিনাম কীর্তন করায়, তত্রতা কাজী 
রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাহার প্ররোচনায় মুলুকপত্তির আদেশে বাইশ 
বাজারে নিয়! হরিদাসকে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করা হইল। তথাপি হরিদাস 
হরিনাম ত্যাগ করিলেন ন1। তাহার মৃত্যুও ঘটিল না । পরস্ত তিনি প্রহারকারী 
পাইকদের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন। পাইকগণ কিন্তু প্রমাদ গণিল। 
তাহার! ভাবিল কাজী তাহাদিগকেই হত্যা করিবে। ইহা বুঝিতে পারিয়! 
হরিদাস ইহাদের প্রতি দয়াপরবশ হুইয়া হরিনাম স্মরণ করিয়া ধ্যানস্থ 
হইলেন। শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ দেখিয়া কাজী ইহার মৃত্যু ঘটিয়াছে মনে করিয়! 
গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন । কিন্তু ধ্যান ভঙ্গ হইলে ইনি মূলুকপতির নিকটে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন মুলুকপতি অত্যন্ত বিশ্মিত হইলেন এবং 
ইহাকে একজন সত্যকার মহাপুরুষরূপে সম্মান প্রদর্শন করিলেন । হরিদাস 
বলিলেন--ধিনি নামের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাকে শ্রীনামই রক্ষা করেন, 
কারণ নাম ও নামী অভিন্ন। 


সংক্ষিপ্ত বৈষব অভিধান ২০৭ 


এরপরে হরিদাস নবন্ধীপে আসিয়া মহা প্রভুর কীর্তন-সঙ্গী হইলেন । কাজী 

দমনের দিনে কীর্তনের দলে এবং জগাই মাধাই উদ্ধায়ের বেলায়ও কীর্তনের 
সময়ে হরিদাস সক্রিয় ছিলেন। মহাগ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ 
করিয়া নীলাচলে ফিরিলে হরিদাসও নীলাচলে আসিয়া রূপসনাতনের সঙ্গে 
বাস করিয়াছিলেন । মহাপ্রভু গ্রতিদিন ইহাকে দর্শন দিতেন এবং প্রসাদ 
পাঠাইচ্তেন। হরিদাস বৃদ্ধ হইলে তাহার পক্ষে দৈনিক তিন লক্ষ নাম 
কীর্তন কঠিন হইল। তখন তিনি দেহরক্ষার অভিপ্রায় জাপন করিলে 
মহাপ্রভু ইহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া বৈষ্বগণের সঙ্গে কীর্তন করিতে 
লাগিলেন। হরিদাস শ্রীরুষ্চৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তঁহারই 
চরণতলে নির্ধানপ্রাপ্ত হইলেন। পুরীর সমূদ্রূতীরে ইহার দেহ হরিনাম 
কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রোথিত করা হইল এবং হ্বয়ং মহাপ্রভু সর্বপ্রথমে ইহার 
সমাধিতে বালি নিক্ষেপ করিলেন। এইভাবে হরিনামের মাহাত্সা প্রচার 
করিয়৷ হরিদাস লীল সম্বরণ করিলেন । 

হরিদাস (ছোট )--ছোট হরিদাস ত্রঃ। 

হরিদাস (বড় )--বড় হরিদাস দ্রঃ। 

হর্ধ__ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ । 

হরে কৃ হবে কৃঝ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে ছরে। ) মহামন্ত্র ( চৈ. ভা. 

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে 0 ২৯৫।১।৮-১৭) 
-তারকব্রক্ষ নাম। এ স্থলে প্রত্যেকটি নামই সম্বোধনাত্মক ও ভগবান 
শ্রীকঞ্ের বাচক। হরে-্রাধে, রাম-রমণ ; হরেরাম-্রাধারমণ ! অতএব 
সমগ্র শ্লোকের অর্থ-_ 

রাধে কষণ রাধে কৃষ্ণ কৃষণ কৃষ্ণ রাধে রাধে । 
রাধে রমণ রাধে রমণ রমণ রমণ রাধে রাধে ॥ 

অপর আর্থ হে হরি! হে কৃষ্ণ! হেরাম! 

হলধর--বলরাম । বলরাম হস্তে হল বা লাঙ্গল ধারণ করেন। 

হাজিপুর-_গঙ্গানদী ও গণক নদের সঙ্গম স্থলে পাটনার অপর পারে অবস্থিত 

হাড়াই পণ্ডিত__নিত্যানন্দ প্রভুর পিতা । নিত্যানন্দের পরে ইহার আরো 
ছয়টি পুত্র হয়। নিত্যানন্দ দ্রঃ ( চৈ, ভা, ১০৫২।২৫)। 

হাতসানি- গ্রা. হাতের ইস।রা ( চৈ. চ, ১161১৭৪ )। 

হাথগণিতা--প্রা. হস্তরেখাদি বিন্বারে পারদর্শা ( চৈ, চ, ২১০১৭ )। 

হাব -অলঙ্কার দ্রঃ । 


২০৮ সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান 


হারাম শৃকর (চৈ. চ. ৩৩1৫২ )। 

ছালে--প্রা, হেলিয়া পড়ে, নড়ে ( চৈ. চ, ২২1৫ )। 

হাগ্যরস- গৌণভক্তিরস দ্রঃ । 

ছিরণ্যগঞ্ভ _ব্রদ্ধার একটি ুক্ষরূপ। হিরণ্য | স্বর্ময় অও) গর্ভ ( উৎ্পততিস্থান ) 
যাহার। স্ুল জগতের সুম্ষাবস্থা ( চৈ. চ. ১২।১* শ্লোঃ)। 

ভুড়ুম__চাউল বা চিড়া ভাজা (চৈ, চ, ৩১০।২৬)। 

ভলাছলি- উলুধ্বনি ( চৈ. চ. ১১৩৭২ )। 

হাধীকেশ-_হৃষীক ( ইন্দ্িয়)-এর ঈশ; ইন্জিয়ের ঈশ্বর, নারায়ণ ( গী, ১১৫ )। 

ফেতি_ অস্ত্র, চক্র ( ভাঃ ৩১৫৩৮ )। 

হেমজড়ি_্বর্জড়িত ( চৈ. চ. ১১৩1১০৯)। 

হেরজ্ষ গণেশ । 

হেলা--অলঙ্কার দ্রঃ। 

হোড়- প্রা, ছড়হুড়ি, স্পর্ধ ( চৈ, চ ১1৪1১২৪ )। 

হোঙলন।-_-- প্রা. পাত্র, মালসা ( চৈ. চ, ৩।৬।৬৬ )। 

হ্লাদিনী শক্তি-__ভগবান্‌ ন্বয়ং আহ্লাদ (আনন্দ) হ্বরধপ হইয়াও যে শক্তি 
হারা স্বয়ং আহলাদিত হন এবং ভক্তপ্দিগকে আহলাদিত করেন। শক্তি ডঃ 
( চৈ. চ. ১181৫৫, বিষ্তপুরাণ ১১২৬৯ )। 


'সংক্ষিপ্ত বৈষ্তব অভিধান, জন্বন্ধে 
মনীষীবৃন্দের অভিমত 


১. মহাউদ্ধারণ মঠের অধ্যক্ষ ডক্টর প্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী 
এম্‌, এ, পি-এইচ ডি, (চিকাগো ), ডি. লিট্‌._."রকুমূদরঞজন ভট্ট চার্ধের 
রচিত কোথগ্রস্থ বৈফবাভিধানের পাতুলিপি দর্শন করিলাম। তাহার এই 
অভিধানের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা সংক্ষিপ্ত ও শ্রীচরিতাযৃতের শব্র।শিই 
ইহার প্রধান উপজীব্য । এই গ্রন্থ আয়তনে হইবে ছোট, কিন্ত শ্রীচরিতামৃত 
আম্বাদনে চিরদিন এই গ্রন্থ রহিবে অপরিহার্য । শ্রীচরিতামূত ধাহাদের 
জীবাতু, এই গ্রন্থ হইবে তাহাদের কণহার। শ্রীগৌরকরণা-লালিত শ্রীকমূদ- 
রঞ্জনের পৃতলেখনী তৃরিদা হউক, এই প্রার্থনা ।*** 


২, শ্রীহরেকষ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ব-_-.”সংক্ষিপ্ত বৈধণবাতিধানের 
পাওুলিপি আমি দেখিলাম। অকারাদিক্রমে সাজানো বৈষ্ণবশাস্ত্রে ও 
সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্বাবলীর এবং পরিভাষার অর্থগৌরবে সমৃদ্ধ এমন অভিধান 
আমি দেখিনাই। এইরূপ একখানি অভিধানের অভাব বছদিন হইতেই 
অনুভূত হইতেছিল। .. আমাদের মত সর্ধসাধারণের পক্ষে অভিধানখানি 
সহজ-বোধ্য ও সবিশেষ উপযোগী হইবে।"*. 

৩. প্রখ্যাভ সাহিত্যিক শ্রীনুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌: এ, 
আই. এ, এও এ. এস. (রি.)-- -শশ্রীত্রীচৈতত্তচরিতামুত্ের পরিশিষ্ট 
খওরূপেই এবার শ্রীকুমুদরঞচন ভট্টাচার্য একটি সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধানগ্রস্ 
প্রণয়নে প্রয়াসী হয়েছেন। আমি এর পাওুলিপি পড়বার স্থযোগ পেয়ে ধন্য 
হয়েছি।""তার পুস্তকটি শুধু অভিধান নয়, অচিন্ত্যভেদাভেদতত্বের এক সুনিপুণ ' 
বিশ্লেষণ, মুখযভক্তিরসের আলম্বন, উদ্দীপনও বটে।*** 


৪. অনীবী শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্‌. এ, আই. এ, এও এ, 
এস, (রি.)--শ্রীযুক্ত কুমূদরঞ্তন ভট্টাচার্য মহাশয় “সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান” 
নামক যে গ্রস্থথানি লিখিয়াছেন তাহার পাওুলিপি আমি দেখিলাম । ইহা! অতি 
উৎকৃষ্ট ও ম্ৃল্যবান হইয়াছে। ধাহার! বৈষ্ণব শাস্থ আলোচনা! করিবেন 
তাহাদের এপ গ্রন্থ বিশেষ সহীয়ক_হইবে।***ইহার বন্ল প্রসার বাঞনীয়। 
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এই লেখকের অন্তান্ত পুস্তক 


১ ঠাকুর বাণী (ডাঃ হুন্দরীমোহন দাসের ভূমিকাসহ, কুলজা 
সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত )। 
২, রীদ্রীগৌরাজ মহাপ্রভুর বৃন্দাবন ভ্রমণলীলা (ন্ঘমণি ললিত! 
সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত )। 
রন রৃষ্দাস কবিরাজ গোষ্বামি বিরচিত, প্রীকুমূদরন ভট্টাচার্য সম্পাদিত 
ীগ্রচৈতন্যচরিতামৃত গণ্ সংস্করণ (যূল ও অনুবাদ). 
৩. প্রথম খণ্ড [আদি লীল|] (কলিকাতা বৈষ্কব গ্রন্থ গ্রচারিণী 
সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত )। 
. দ্বিতীয় খণ্ড ( মধ্যলীল। )। 
* তৃতীয় খণ্ড ( মধ্যলীলা )। 
* চতুর্থ খণ্ড (অন্ত্যলীল। )। 
, সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায় শ্রীছট্ের অবদান 
, শিলং-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এবং প্রীহটু ও শিলঙের সমাজ 
জীবন (শিলং-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত )। 
৯. দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে মন্দিরে (ভ্রমণ সাহিত্য )। 
১০, বৈষ্ঃব কণ্ঠহাঁর-_[শ্রীচৈতন্ত ভাগবত ও ্রীপ্রীচৈতন্য চরিতামৃতসার) 
১১. ভ্রীস্রীরাসলীল]। 
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